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. 088 4818100.  এতিহাসিক রমেশচন্ত্র মভ্যুদণারও কোন এক প্রসঙ্ষে এই 
মত মন্তব্য করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিশনকে নিষিদ্ধ করার জন্য 
সরকারের কোন এক মহলে প্রন্তাব নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত নেই 
প্রস্তাব কার্ধকর হয়ুনি। বস্তত বিংশ শতাব্ধীর গোটা ইংরাজ আমলে মিশনের 
বিরুদ্ধে আরো কি সব ব্যবস্থা গ্রহণ কর। হয়েছিল, খোঁজ করলে সে বিষয়েও 
অনেক তথ্য জানা যাবে বলে মনে হয়। 

কালাহ্ছক্রপুমর বিচারে মিশন সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়। যায় ভ্যালি*র 
রিপোর্টে । ইনি ছিলেন বাংলা দেশের গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের ভেপুটি 
ইন্সপেক্টর জেনারেল। ৭ই আগষ্ট ১৯১১ তারিখে এ'র রিপোর্টটি লেখা হয়। 
এটি বর্তমানে মুক্রিত অবস্থায় বাজারে পাওয়। যায়॥ এর পরে পূর্ব বাংলার 
বিভিন্ন জেলার থান ভায়েরিগুলিতে মিশন সম্পর্কে নান। রকম গোপন নোট 
নথিবন্ধ করে রাখা হয়। এগুলি ১৯১ থেকে ১৯১৩ পালের মধ্যে লেখ। 


[ আট ] 


হয়েছিল। বর্তমান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এগুলি সম্পর্কে যথ] বিহিত 
আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে টেগার্চের রিপোর্ট । এটি ১৯১৪ সালে 
প্রস্তুত করা হয়েছিল । এ যাবৎ অগ্রকাশিত, টেগার্টের এই দীর্ঘ রিপোর্টটি 
যথা সম্ভব অন্থবারদ করে এই বইতে সঙ্কলন করা হয়েছে। সন্ধানী পাঠক 
রিপোর্টটি পড়তে গিয়ে অনেক সময়েই রীতিমত আহত বোধ করবেন। 
এক হিসেবে মিশন সম্পর্কে টেগাটের বিষোদ্গারের অংশগুলি হয়ত বাদ দিলেই 
ভাল হত। বস্তত সেগুলি এতই কুরুচিপূর্ণ যে "আনন্দবাঞ্জার পত্রিকা-য় 
আমি টেগার্টের চোখে নিবেদিতা” নামে যে প্রবন্ধটি লিখি (৫ ডিসেম্ার 
১৯৮২) সেখানে এই আপত্তিকর অংশগুলি, একেবারে বাদই দিয়েছিলাম । 
কিন্ত ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার পরে মনে হয়েছে যে এগুলি বাঁ 
দেওয়া ঠিক হবেনা, কেনন! এগুলির মধ্যেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
কুৎসিত মানসিকতার জলস্ত নমুনা । এই বিষোদ্গার সযূহের যোগ্য জবাব 
কোন এক জনকে দিতেই হবে এবং সেই কারণেই এগুলি হুবহু তুলে ধরার 
প্রয়োজন রয়েছে। 

টেগার্টের পরে কার্মাইকেলের দরবার বন্তৃতাতেও (১৯১৬) মিশন প্রস 
উল্লিখিত হয় । এই বক্তৃত। পুলিশ রিপোর্ট নয়, কিন্তু তবুও এর সংশ্লিষ্ট 
অংশ এখানে উদ্ধাত কর! হয়েছে এই ভেবে যে, পুলিশের গোপন রিপোর্টের 
ভিত্তিতেই এটি প্রস্তত কর! হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় নিয়ে সে সময় যে 
বিতর্কের স্ষ্টি হয়েছিল সেই স্বাদে কার্মাইকেলের বক্তব্য সমর্থন করার জন্য 
আর এক প্রস্থ পুলিশ রিপোর্টের সাহায্য নেওয়া হয়| এগুলি সঙ্কলন করে- 
ছিলেন টিগ্ডেল এবং তার রিপোর্টের (১৯১) সারমর্মও "এখানে উদ্ধত করা 
হয়েছে। মিশনের বিরুদ্ধে কার্মাইকেলের অভিযোগগুলির উত্তর ও প্রত্যুত্তর 
দেওয়ার সময়ে যে সকল আবেদন পত্র ( [679765671686102 ) স্মারক 
( 27617101181 ) এবং চিঠি পত্র ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলিও এখানে যথাধোগ্য 
স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে । শেষোক্ত তালিকার বিভিন্ন নথি মেকালের বাংল। 
সরকারের বিভিন্ন দঞ্চরের গোপন ফাইলে সংরক্ষিত ছিল। এ গুলি বাদ 
দিলে আলোচ্য সময় সীমার অব্যবহিত পরে রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও 
(১৯১৮) মিশন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছিল। এই রিপোর্টটি বর্তমানে বাজারে 
সহজলভ্য । কিন্তু এটি ছাড়া অন্য যে লব গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট এই বইতে 
সঙ্কলিত হয়েছে সেগুলি অন্ভাবধি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জান। 


[ নয়] 


যায়নি। এই কারণেই বর্তমান সঙ্কলনটি পাঠকের কাছে গুরুত্পূর্ণ বলে 
বিবেচিত হতে পারে। 

মিশন সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ মানসিকতা লক্ষ্য করে আজকের যুগের 
অনেক পাঠকই হয়ত বিস্ময় বোধ করবেন। এই বিষয়ে ছুটি কথা বলে 
নেওয়া! প্রয়োজন। শাসক ইংরাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মিশন 
সম্পর্কে পুলিশের এই সন্দেহ বাঁতিকের কারণ খুঁজে নিতে অন্ুবিধে হয় না 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত ধর্মকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৯৪ সালে মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব কিংবা 
বাংলা দেশে কালী মন্দিরে, গীতা হাতে নিয়ে বিপ্লবীদের দেশমাতৃকার নামে 
শপথ গ্রহণ--এ সবই এ দেশে ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তা বোধের পরিচয় বহন 
করে। ইংরাজর] ধারের সন্ত্রাসবাদী বলতেন সেই সকল উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের 
মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠি ভার 776 787476- 
7751 01721167186 বইতে লিখেছেন 7015 19 10176 5601 01 21 1062 
৪ 01106 191181005 200 7091101091.% মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধান যোঁগ্য। 
ভারতবর্ষের স্বাধীনত। সংগ্রামের রাজনীতিতে ধর্মের এই অপরিসীম প্রভাব 
সরকারের চোখ এড়িয়ে যায় নি। তাই এ দেশের সন্যাসী সমাজের কোন . 
কোন অংশের উপর তার] বরাবরই গোপনে গোপনে চোখ রাখতেন | এই 
গোপন প্রহর1 থেকে রামকুষ্জ মিশনও অব্যাহতি পায়নি। না পাওয়াটাই 
স্বাভাবিক, কেনন! মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তিনিই আবার 
এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ। 

মিশনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতা যে এক সময় চরম 
আকার ধারণ করেছিল তারও একটা সঙ্গত কারণ আছে। বিগত ২রা জুন 
. তারিখে গোল পার্কের মিশন ইনস্টিটিউটে আমি একট! বক্তৃত। দিই 3 বিষয় £ 
ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখে রামকৃষ্ণ মিশন” | বক্তৃতার শেষে এতিহাসিক নিমাই 
সাধন বস্তু তার সভাপতির ভাষণে বলেন যে মিশন ছিল মান্ষ গড়ার কারিগর | 
মে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি না৷ করলেও ইংরাজের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দাড়ানোর 
মত যথার্থ চারিত্র শক্তির মাহুষ তৈরী করে চলছিল এবং সেটাই ছিল ইংরাজ 
সরকারের এক মাত্র দুর্ভাবনা। রাজনীতির লড়াইতে ন। নেমেও সে ইংরেজ 
' সরকারকে অন্যভাবে চ্যালেঞ জানিয়েছিল। এটি কর্তৃপক্ষ চান নি। মিশন 
যদি প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করত তাহলে বরং তাদের অনেক বেশী সুবিধে 


[ দশ ] 


হত। কেননা সে ক্ষেত্রে তাঁরা মিশনকে রাজনৈতিক শক্রর মত মোকাবিলা 
করতে পারতেন। এর ফলে এক কালের "শক্তিশালী যুগান্তর” দল বা 
অনুশীলন সমিতির মত রামরুষ্জ মিশনও হয়ত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের 
আঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হত। কিন্তু তা হয়নি, কেনন। মিশন কখনও প্রত্যক্ষ 
রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি। অথচ সরকার ঠিক সেটাই 
চাইছিলেন। মিশনকে বারবার রাজনীতির দায়ে অভিযুক্ত করে রাজ সরকার 
জন সমক্ষে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মিশন আসলে একটি রাজ- 
নৈতিক সংস্থা এবং রাজনৈতিক শত্রুর মতই এটিকে দমন করা দরকার । এটা 
সম্ভব হয়নি, কেননা মিশন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত গ্ররোচনাকে এড়িয়ে 
গিয়েছে । অধ্যাপক বস্ুর এই ব্যাখ্যা কি পরিমাণ গ্রহণযোগ্য তা এই বইয়ের 
পাঠক এবং গবেষক সমাজ যেন বিচার করে দেখেন । 

এই বই রচনায় আমি নানা জনের কাছ থেকে সাহাধ্য পেয়েছি। বন্ধুবর 
আশিস ওপর, প্রফুল্ল রায়, নিত্াপ্রিয় ঘোষ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, স্্রজিৎ ঘোষ+__- 
এরা যুল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং এদের মধ্যে অনেকেই তাদের নিজেদের 
কাগজে, আমার বর্তমান লেখার নানা অংশ ছাপিয়ে সহযোগিত। করেছেন। 
ডঃ আলো সরকার আমাকে এই কাজে প্রথম উ,দ্ধ করেন। পদ্মশ্রীঃঅমিতাঁভ 
চৌধুরী আমাকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন ত৷ ভোলার নয়। সাংবাদিক 
এবং সুলেখক শঙ্কর ঘোষ-এর বই থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তিনি 
আমাকে বর্তমান প্রকাশকের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দ্িয়েছেন। সাহিত্যিক 
রমাপদ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার একটি লেখা ছেপেছেন। অগ্রজ 
সাহিত্যিক বিমল কর তাঁর কাগজে আমার লেখার জন্য সর্বদাই জায়গা করে 
দিয়েছেন। তার কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। কমল রায়চৌধুরী 
আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমার মেয়ে ইতিহাসের ছাত্রী নৈরঞ্ুনা, তার 
নবীন উৎসাহে এই বইয়ের গ্রস্থপঞ্জী রচন৷ করে দিয়েছেন। 

আমার স্ত্রী, ছবি রায়চৌধুরীও গ্রস্থরচনার কাজে আমাকে বিশেষভাবে 
সাহায্য করেছেন । আর ধারা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন,নীলিম। সরকার 
ও খাতুপর্ণা রায়। আমার বাব! শ্রীপরিতোষ রায়চৌধুরী আমার নকল সারম্বত 
সাধনার যুদ্ধ অনুরাগী কিন্ত তাকে তো কৃতজ্ঞত। জানানে। চলেন। । 

কলকাতা পুরপভার প্রাক্তন কমিশনার অনিলকৃষ্ণ রায় আমাকে স্বামী 
লোবেশ্বরনিন্দের নিকট পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সুবাদে আমি এমন, 


[ এগার ] 


একটি প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি আসতে পেরেছি যার সংস্পর্শ আমার সারা' 
জীবনের গর্বের লম্প্দ । শঙ্কর মহারাজ ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন কিন! জানিনা, 
কিন্ত তিনি যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তা একমাত্র ইতিহাসের 
পরিশ্রমী গবেষকের পক্ষেই সম্ভব। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এই বইয়ের একটি 
অসাধারণ ভূমিক] লিখে দিয়েছেন । স্বামীজীর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ 
এই কথাটি বলাটাও যেন ধৃষ্টতা । তাদের মত মানুষের কাছে কোন্‌ ভারত- 
বাঁসীই বা কৃতজ্ঞ নয়? 

লোক চক্ষুর অন্তরালে আরও তিনজন আমাকে লেখালেখির ব্যাপারে সদাই 
উৎসাহ ষুগিয়ে চলেছেন। এর! হলেন স্বর্গত অপর্ণা রায় চৌধুরী, নিমাই 


রায় চৌধুরী ও অর্ধেন্ু শেখর সরকার। এদের সকলের উদ্দেশ্ঠে আমার 
প্রণতি। 


প্রেসিডেন্দী কলেজ/কলকাতা-৭৩ 
শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪ই ভান্র ১৩৯৭ লাডলীমোহন রাম্মচৌধুরী, 


ভূমিকা 

অনেকে মনে করেন ভারতের প্রকৃত জাতীয় জাগরণ স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। বিদেশে তিনি ভারতের যে ভাবমূতি সৃষ্টি করেছিলেন, 
তাতে পাশ্চাত্য যেমন শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল, ততোধিক হয়েছিল তার নিজের 
দেশ। ভারত এত দিন হীনম্মন্যতায় ভূগছিল, এবার নিজেকে চিনতে পারল। 
সে বুঝতে পারল তার নিজেকে দীন হীন মনে করার কোন কারণ নেই। তার 
নিজস্ব যে-সব সম্পদ আছে, তা পৃথিবীর কোন সমৃদ্ধ দেশের চেয়ে কম নয়। 
বিশেষতঃ উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে ভারত দাতা, গ্রহীতা নয়। তার আত্মমর্ধ্যাদা 
বোধ ফিরে এল। সে বুঝল পরাহুকরণের দ্বারা কোন দেশ বড় হয় না, 
বড় হয় নিজের শক্তিতে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতের আত্মঘাতী তূল 
জনসাধারণের প্রতি ওুদাসীন্ত। দেশের উচ্চবর্ণকে এর জন্য কঠোর ভত্্ন! 
করেছিলেন স্বামীজী। তিনি মুচি-মেথর চগ্ডালকে “ভাই” বলতে শিখিয়েছিলেন, 
মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখতে বলেছিলেন। নূতন ভারতে শূদ্রশক্তির 
প্রাধান্য অবশ্থভাবী--এই ভবিষ্তদ্বানীও তিনি করেছিলেন। তার কথায় যেমন 
আশা ও আশ্বাস আছে, তেমন নিদারুণ গ্লেষও আছে। তাঁর কথ] যেন বিছ্যুৎ- 
বাহী। তার স্পর্শে মমস্ত ভারত জেগে উঠেছিল। দেশের প্রত্যেক তরুণ ও 
যুবকের কাছে তার আহ্বান--“ভূলিও না_তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের? জন্য 
বলি প্রদত্ত” মন্ত্রের মত কাজ করেছিল। তাঁর সেই আহ্বান.বাণীতে উ্ধদ্ধ 
হয়ে দেশ লেবার কাজে হাজার হাজার তরুণ যুবক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং 
ক্রমশঃ তা দেশকে বুটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার সংগ্রামরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল। তিনি বলেছিলেন : “আগামী পঞ্চাশ বছর দেশ জননীই তোমাদের 
এক মাত্র আরাধ্য হোন” । প্রত্যক্ষ ভাবে বুটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান 
তিনি না জানালেও তার দেশজননীকে সেবার আহ্বান-দেশের তরুণ ও যুব 
সমাজকে মুক্তি সংগ্রামে অন্ধুপ্রাণিত করেছিল । এ কথা একালে যেমন এতিহা- 
সিকের। বলেন, সেকালে ব্রিটিশ শাসকরাও তাই মনে করতেন। এই বই তার 
খানিকটা সাক্ষ্য দেবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্ত প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কখনও নামেননি। রামকৃষ্ণ 
মঠ-মিশনের সাধুর! যেন না নামেন, তাও বলে গিয়েছিলেন এসাবধান বাণী 
ধারা শোনেন নি, তাদের শেষ পর্বস্ত মঠ-মিশন ছেড়ে যেতে হয়। যেমন 
নিবেদিত1। অব্ঠ হ্বামীজী বুঝেছিলেন নিবেদিতা! রাজনীতি ছাড়তে পারবেন 
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না। তাই তাকে সব ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিলেন। একই 
কারণে সঙ্ন্যাসও বোঁধহয় তাকে দেননি। তার উগ্র রাজনীতি-প্রেম দেখেই 
বোধহয় তাকে বলেছিলেন স্বামী ব্রদ্ধানন্দের পরামর্শ নিয়ে চলতে । সেই 
'পরামর্শীস্ছসারেই তিনি স্বেচ্ছায় মঠ-মিশন ত্যাগ করেন। শেষ পর্যস্ত কিন্ত মঠ- 
মিশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর ছিল। 

যে কারণেই হোক মঠ-মিশনকে ব্রিটিশ পুলিশ কখনই ভালো৷ চোখে 
দেখেনি। খানিকটা স্বামীজীর জন্যে, আর খানিকট। বহু সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও 
যুবক সন্্যাস নিয়ে মঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে। মঠে এসে তারা আর 
রাজনীতি করতেন না, কিন্তু পুলিশ তা বিশ্বাস করত না। বিশ্বাস করত না 
বৃটিশ সরকারের শীষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষও। ১৯১৬ লালে লর্ড কার্মাইকেল তার 
“দরবার ভাষণে রামকুষ্ণ মিশনকে সম্ত্রাসবাদীর্দের আড্ডা! বলে বর্ণনা! করেছিল্লেন। 
পরে অবশ্য তিনি এ মত প্রকাশের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেন । ডঃ রমেশচন্দ্র 
মজুমদার বলতেন, ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহান কমিটির সভাপতি 
হিসেবে কাঁজ করতে গিয়ে তিনি বুটিশ সরকারের গোপন কাগজ পত্রে দেখে- 
ছিলেন এক সময় ( সম্ভবতঃ প্রথম বিশ্বঘুদ্ধ চলাকালীন ) বৃটিশ সরকারের কিছু 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী চেয়েছিলেন রামরুষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলে যোষণা 
করা হোক। ভারত সচিব এ প্রস্তাব সুপারিশ সহ বড় লাটের কাছে 
পাঠান। একটি বিশেষ কৌশলগত কারণে বড় লাট সে প্রস্তাবে তখন 
সম্মতি দেননি। তবে তিনি সাদা পোষাকে গোয়েন্দা পুলিশকে বেলুড় 
মঠের উপর কিছু দিন নজর রাখতে বলেছিলেন। 

রামকঞ্ণ' মিশন সম্পর্কে বৃটিশ আমলে পুলিশের সন্দেহ যে কখনও নিমূণ্ল 
হয়নি তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। কিন্তু পুলিশের 
ধারণ যাই হোক, রামরুষ্ণ মিশন কিন্ত কথনও কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত 
হয়নি । এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণী যথাযথ ভাবে মিশন 
পালন করে এসেছে। কোন নাধু হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে কোন আর্ত 
রাজনৈতিক কর্মীকে সাহায্য করেছেন, কিন্ত ত থেকে এ দীড়ালো না যে 
রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতি করছে। অধ্যাপক লাভলী মোহন রায়চৌধুরীর 
বইএ পাওয়। যাবে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু কর্মীর উপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি 
-ছিল এবং এ সব কর্মী সরকার-বিনোধী কাজ কর্মে লিগ্ত। কিন্তু কারা এই 
সব কর্মী? খোঁজ নিলে দেখ! যাবে এদের অধিকাংশ মঠ-মিশনের সন্গ্যাসী 
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কমা নন। হয়ত বেতন ভোগী কমীও নন। ন্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন। 
হয়ত মঠ-মিশনের কোন কেন্দ্রে যাতায়াত করেন, অথবা কোন বিশেষ 
সাধুর 'ন্েহভাজন--সে সাধু হয়ত জানেনই না যে এ ব্যক্তি কোন গুপ্ত 
সমিতির সদস্য । কিন্তু এট! ঠিক যে-অহিংস বা সহিংসঃ যে ভাবেই হোক 
ধারা দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা "তাদের 
প্রতি শ্রচ্ধাবান ছিলেন। 

পুলিশের রিপোর্টে আর এক জায়গায় ভুল। রামকুষ্ণ-নাম যুক্ত প্রতিষ্ঠান 
হলেই তা রামকষ্চ মিশনের নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র মনে করে এই 
সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ধারা, তাদের কার্কলাপে রাজনৈতিক গন্ধ থাকলে 
পুলিশ ধরে নিয়েছে রামকুষ্ মিশনের হয়েই তারা রাজনীতি করেছেন। বন 
ক্ষেত্রে রামরুঞ্জ মিশন এ সব প্রতিষ্ঠান বা তাদের কর্মীদের অস্তিত্বের কথাও 
জানে না। এ কথা অতীতে যেমন সত্য ছিল এখনও তাই | বস্তৃত ; 
রামকষ্জ বা বিবেকানন্দ নাম-যুক্ত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এখনও দেশে ছড়িয়ে 
আছে, কিন্ত তাদের সঙ্গে রামু মিশনের কোন সম্পর্ক নেই। 

অধ্যাপক লাডলীমোহন রায়চৌধুরী বনু পরিশ্রম করে এই বই রচনা 
করেছেন। এই বই পড়লে জানা! যাবে রামকুষ্-বিবেকানন্দের আদর্শ 
কিভাবে সেকালের তরুণ ও যুবকদের দেশ সেবার কাজে অনুপ্রাণিত করে- 
ছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সম্বন্ধে বুটিশ পুলিশের কিছু রিপোর্ট গ্রন্থাকারে 
এই প্রথম প্রকাশিত হল। এগুলির মধ্যে টেগার্টের রিপোর্ট অনেক দিক 
থেকে উল্লেখযোগ্য । যর্দিও তথ্যে অনেক ভুল আছে, তবু রামকৃষ্ণ আন্দোলনের 
গুরুত্ব তিনি যেভাবে বুঝাতে পেরেছিলেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। রাম- 
কৃষ্ণ আন্দোলন একটি নিছক ধর্মীয় আন্দোলন নয়, জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের 
আন্দোলন। এ আন্দোলন অবশ্ঠই ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী, এ সত্য তিনি 
বুঝেছিলেন। কাজেই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতি তার বা তাদের বিরূপ 
মনোভাব ম্বাভাবিক। 

অধ্যাপক রায়চৌধুরী এই বইটি লিখে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ জন্যে 
' তিনি ধন্যবাধাহ। . আশা করি এ বিষয়ে তিনি আরও,লিখবেন। 
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প্রথম অধ্যায় 
রামকৃষ্ণ মিশনের সাংগঠনিক ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক তথ্য 


এ হল এক অসাধারণ ঘটনার কাহিনী? । | 
প্রামকষ্ণের জীবনীকার ক্রিস্টোফার ইসারউড় বলেছেন ষে, শ্রীরামকষ্ণকে 
কেবল একজন পবিজ্র মান্য, অতীন্দরিয় পুরুষ, সন্ত, বা অবতার হিসেবে ভাব 
ঠিক নয়। এই নব উচ্ছাসভর। সন্বোধনে একদল মানুষ হয়ত তার প্রতি 
আকর্ষণ অন্গভব করবে, কিন্ত আরও একদল লোক এ সবে বিতৃষ্ণ। বোধ করতে 
পারে। তার চেয়ে বরং ইংরাজীতে যাকে ফেনমিনন বলে, শ্রীরামর্ণের 
আবির্ভাবকে সেই রকম কোন বিশেষণে অভিহিত করাই ভাল। এই অলোঁক- 
সামান্ত চরিত্রের মধ্যে এত কিছু অমাধারণের সমাবেশ ঘটেছিল যে তাঁর সম্পর্কে 
ইংরাজী এ বিশেষপটিই অব চেয়ে স্ুপ্রযুক্ত। তাই ইসারউভ তার 'রামকষ 
এ্যা্ড ছিজ ভিসাইপল্‌স্‌ গ্রন্থের স্থচনাতেই বলে নিয়েছেন, 'দিস্‌ ইজ দি স্টোরি 
অফ. এ ফেনমিনন,--এ হল সেই অসাধারণ ঘটনার কাহিনী । 
': আমাদের বর্তমান আলোচনাও এ একই কথা দিয়ে আরম্ভ করা যেতে 
পারে। এ কথা অবন্ত ঠিক যে, আমর! শ্রীরামকষ্চ বা তার পারিষদবৃন্দের 
ভীবন বৃত্তাস্ত রচনায় উদ্োগী হইনি। বর্তমান আলোচনা রামরষ্ণ মঠ এবং 
বিশেষত মিশনকে নিয়ে। কিন্ত এক হিসেবে দেও ত" একট যুগান্তকারী 
ঘটনা, আর এক ফেনমিনন। 
আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে ভারতবর্ষের একটা। নিজন্ব ধারণা আছে। চতুরাশ্রম 
শাসিত হিন্দু সমাজে মানুষ শেষ বয়সে সন্যাস গ্রহণ করে এবং সন্ন্যাসী হওয়ার 
জন্য সংসার ত্যাগ করে বনে যাক্স। প্রপঞ্চময় জগতে ব্রজ্ধই একমাজ্র সত্য, 
তাই ক্রদ্ষোপলব্ধির সাধনায় এ দেশের মুনিখখধিগণ ইহ জগতের সমস্ত 
সংঘ্ব ত্যাগ করে শ্থেচ্ছ। নির্বাদনের জগতে বাদ করেন। অন্্যাস জীবন সম্পর্কে 
ভারতবর্ষের এই দনাতন ধারণার সঙ্গে রামকষ্ণ মিশনের কঠোর নিয়ম শাসিত 
জীবন চর্যার কোন মিল নেই। আগের যুগের সঙ্ন্যাসীর1 লোকালয় থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে হিমালয়ের নির্জন গুহায় কিংব! ছুর্গম অরণ্যের নিভৃতে ঈশ্বর 
লাধনায় মগ্প থাকতেন। আর এ যুগের রামকধ। মিশনের সঙ্্যাসীর। যেন 


২ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষণ মিশন 


সংসারকে দুহাত দিয়ে আরে৷ নিবিড় করে আকড়ে ধরতে আগ্রহী। স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ মিশনের এই লমাজ সচেতন দৃটিতু্মী সে কালের মান্ত্যদের মনে 
কি রকম গভীর ভাবে রেখাপাত বলেছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন।১ 
১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ কলকাতায় লেবার প্লেগের মড়ক দেখা 
দিয়েছিল। চিকিৎস।, সেবা আর ওষুধের অন্তাবে লোক ঘত ন| মরেছিল, 
রোগের আশংকায় তার থেকে আরে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আতংকে 
দিশাহার] হয়ে পড়েছিন। এই সর্বমাশ। পরিস্থিতিয় মধ্যে শহরবাসী এক দিন 
সকালে সবিন্ময় লক্ষ্য করল যে গুটি কয়সন্ন্যাসী অপর কয়জম গুয় বেশ 
মহিলাকে লঙ্গে নিয়ে মড়ক লাগ। এলাকার ঘরে ঘরে গিয়ে আর্ মান্বগ্ুলোকফে 
শুশষা করছেম, কোথাও বা তার্দের হাষপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থ! করছেন 
আবার কখনও বা দল বেঁধে পাড়ার জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে মেতে উঠেছেন। 
সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্ত | জীবন বিমুখ সঙ্ন্যালীদের এই সেবাব্রত লক্ষ্য করে 
কেউ তাদের প্রশংদ। করেছিলেন, আবার কেউ বা সমালোচনায় মুখর হয়ে 
উঠেছিলেন । কিন্তু মি বা খ্যাতি এইসব লন্ন্যাসীদের স্পর্শ করতে পারেমি। 
তারা ততদিমে বুঝে গিয়েছেম ঘে শিবজ্ঞানে জীব দেব! করাই হুল প্রকৃত 
সন্নগাসীর ব্রত। “যং সর্যাঁসমিতি প্রাহর্ষোগং তং বিদ্ধি পাগুব” অর্থাৎ 
পণ্ডিতগণ যাকে লঙ্গ্যাস বা! জান যোগ বলে মির্দেশ কয়েন, তা আবলে কর্মযোগ 
ছাড়া 'ার কিনুই নয়। এই লেব।ধর্মের আদর্শকেই বাত্তবে বূপদান করার 
অন্ত পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

মনীষী র্যা রঞ্জয। দিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের এক কৌতুহল জনক কাহিমী 
লিখে রেখেছেন ।২ মিশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন। নিয়ে খ্বামীজী যে স্ধয় মেতে 
উঠেছিলেন, তখন তারই এক গুরুভাই এ বিষয়ে স্বামীজীর কাছে তার সংশয় 
প্রকাশ করেন। পশ্চিমের সমিতিগুলির জাদর্শে, রামক্ণের ধর্মমত গ্রচার 
করার জন্ত একটি বিদে্ী ধাচের সংগঠন গড়ে তুলার প্রচেষ্টাকে ভিনি ব্য 
করে বলেন যে, হবয়ং শ্ীয়ামকঘও বোধ হয় এডট। বাড়াবাড়ি সমর্থম করতেন 
না। শ্বামীনী এই অভিযোগ শুনে প্রথমে চুখ করে প্নইলেম। রাগে এবং 
উত্তেজনায় তার লকল শরীর তখন কেঁপে উঠছিল | তার পর এক পমদ্ন ধীর 
অথচ আবেগ মর্ডিত গজায় তিনি রলে ওঠেন : “তোধর1 জেবেছ জামার থেকে 
তোমরা রামরুষ্ঃকে অনেক বেশি বুঝতে গেরেছ, ভাই ভোমষাজের এত ভক্কি, 
এত আবেগের উদাস । কিছু কে ভোখাদের স্লামককের তোদাক্ক। করে? ভি, 
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'মোক্ষ বা শাস্ত্রের বর, আ্বায়ীর কোন কিছুতেই আজ আর আসক্তি মেই। আমি 
বরং হাষি মুখে হাজার বার নরকে যেতে তৈরী আছি, যদি তার বিনিময়ে নানা 
ছুর্গতির পাকে আক নিমজ্জিত আমার এই হতভাগ্য দশবানীদের একবার 
মাতও কর্ম যোগের প্রেরণায় উদ্ধছ করতে পারি। আমি রামকষ্খ বা অন্য 
আর কারেো। সেবক নই। আমি শুধু তারই আজ্ঞা পালন করব যিমি নিজের 
ভক্তি বা মুক্তির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন । 

বন্ধত সেই দিন থেকে আর কেউ বিবেকানন্দের কাজের সমালোচনা করেন 
নি। ক্রমে ক্রমে তার! সকলেই বুঝেছিলেন যে বিবেকানন্দের মত আর কেউ-ই 
দেশ ব। ধর্মের প্রয্মোজন এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই 
উপলব্ি বিবেকানন্দকে এত বিপুজ ভাবে নাড়া দিয়েছিল যে গোটা দেশের 
সমশ্যাগডলির যূল চরিত্রটি তার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে নিমেষেই উদ্ভাসিত 
হয়েছিল। 
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এ দেশের সমাজ জীবন হাজার রকম ব্যাধির গ্রকোপে পীড়িত। কিন্ত 
সেগুলিকে আলাদ। ভাবে উপশম করার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ত্যাগ 
এবং সেব। ধর্মই হল ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের শাশ্বত আদর্শ। এ দেশের 
নানা সমস্যার সুষ্ঠু লমাধান তখনই হবে যখন এই ছুই আদর্শের প্রতি দেশকে 
পরিচালিত কর] সস্তবব হয়ে উঠবে। উপনিষদে আছে, 'মাতৃদ্দেবো! ভব, 
পিতৃদেবে। ভব, আচার্ধদেবো ভব+। কিন্ত শুধু পিতা, মাতা বাওরুকেই 
দেবতাজ্ঞানে সেবা করলে মব কিছু কর্তব্য সাঙ্গ হয়ে যাবেনা । “ভুলিও না 
তুমি জম্ম হইতেই মায়ের নিকট বলিপ্রদত্ত। এই মা, কোন বাস্তৃত নিরালম্ব, 
কবির কগ্রন! নয় । দেশের কোটি কোটি অসহায় মানুষের মধ্যে স্বামীজী এই 
ছুঃখিনী মায়ের মৃত্তিটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন । ভাই তার পক্ষেই বল! সম্ভব হয়ে- 
ছিল, “হে ভারত ভূলিও না, দরিজ্র ভারতবাসী তোমার ভাই, চগ্ডাল ভারত" 
বাসী তোমার ভাই, মূর্খ ভারতবাদী তোমার ভাই।” তাই উপনিষদের 
খষির মত, আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন 'িরিজ্রদেবেো 
ভব, মূর্থদেবে! ভব ।+ ভারতের মৃত্িকাকে তিনি বৃথাই তার কৈশোরের উপবন 
বা বার্ধক্যের বারাণসী লে বর্ণনা করেন মি। এই বিশ্বাসকে তিনি পরম 
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শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার মধ্যে লালন করেছিজেন। তাই শ্রীরামফ্চের মতারর্শকে 
তিনি কয়েকজন কৌপীনধারী, জীবনবিমুখ সন্নার্দীর নিভৃত ধর্মচর্চার পীমিত 
গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশের 
সেবায় এবং দশের কল্যাণে--বহুজন ছিতায়, বন্জন সুখায় চ। 

শ্রীরামরুষের দেহরক্ষার ( ১৮৮৬) মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তার কাছে 
দীক্ষণ নেওয়। সন্ন্যাসী ও অগ্তান্য গৃহী ভক্তদের সংখ্যা এত বিপুল পরিমাণে 
বেড়ে উঠেছিল যে এ'দের একটি আলাদ] সমাজে একত্র বরার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত অন্থুরক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৯৭ সালের 
১ল! মে তারিখে একটি সভা হয়। রমণ্য। র'ল্যা সেদিনের এনভার একটি 
বিবরণ দিয়েছেন ।৩ তিনি জানান, বিবেকানন্দ এ সভার প্রধান বক্তা হিসাবে, 
একটি স্বপরিচালিত সংগঠন ব্যতীত শ্রীরামরুষ্ণের মতাদর্শ যে দেশবাসীর কাছে 
স্থায়ী ভাবে প্রচার কর! সম্ভব হবে না, এ বিষয়ে তার সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ 
করেন। কিন্ত ভারতবর্ষের মত দেশে, গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিভিতে এ-ধরনের 
কোন সংগঠন গড়ে তুলে যে বিশেষ ফল হবে না, এ কথা স্বামীজী ভাল করেই 
জানতেন । তার মতে আপাতত এই প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সমপিত- 
চিত্ত কোন এক জন কর্ণধারের নেতৃত্বেই গড়ে তোল! উচিত। তার পর 
কঠোর নিয়মের অন্ুশাসনে ক্রমশঃ সংযত হওয়ার পর যে দিন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি 
সদস্য জনকল্যাপের স্বার্থে নিজেদের ক্ষুত্র স্বার্থ ও সংস্কারকে বিসর্জন দেওয়ার মত 
মানসিক শক্তি অর্জন করতে পারবে, সেই দিনই এই গ্রতিষ্ঠানটিকে গণতন্ত্রে 
ভিত্তিতে পুনর্গঠিত কর] সঙ্গত হুবে, তার আগে নয়। বল! বাহুল্য র'ল্যার 
মতে বিবেকানন্দ, প্রস্তাবিত মিশনের একজন ডিক্টেটর হিসেবে নিজেকে গ্রতিষিত 
করতে চেয়েছিলেন । রল্য। মিশন গ্রতিষ্ঠার প্চনায় বিবেকানন্দের মাননিকতা 
সম্পর্কে যে রকম বিশদ বর্ণনা! দিয়েছেন, সে সম্পর্কে অন্ত কোন নির্ভরযোগ্য 
লেখায় আর কোন উল্লেখ খুঁজে পাঁওয়। যায় নি। কিন্তু পশ্চিমী রীতি অনুযায়ী 
বিবেকানন্দকে ডিক্টেটর বলা! হোক আর নাই হোক, এ কথা লত্য যে মিশনের 
প্রথম যুগে তিনিই ছিলেন এর গ্রধান প্রাণ পুরুষ । শ্রীরামরষের শিল্ুদের মধ্যে 
গুরুকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি অভিমান ছিল শ্বামীজীর | 17199 5885৪ ০£ 
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ও কলকাতায় বন্তৃতা দিচ্ছেন সেই সময় তিনি প্রীরামক্কফকে তার শিক্ষক, তার 
আবর্শ ও লারা জীবনের একমাজ নায়ক ও আরাধ্য দেবতা ছিসেবে বর্ণন! 
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করেছিলেন । সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যে সংগঠন তৈরী হতে চলেছে একমাত্র 
'বিবেকানন্দই তার নেতৃত্ব গ্রহণের স্বাভাবিক অধিকারী ছিলেন। ব্যজিত্, 
কর্মোগ্ধম, পাণ্ডিত্য ও গুরুভক্তি,_-এই লব গুণের জোরেই তিনি মিশনের প্রাণ 
পুরুষ হিসেবে ক্বীকৃতি পেয়েছিলেন । রল্য। বলেছেন, [0 11010106 60 10 
81800 [২৪18118118-রামককষ্ণের নামে এবং নির্দেশেই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন। - পশ্চিমী মতের অনুকরণে এ হেন সর্বজন স্বীকৃত নেতাকে 
“ভিক্টেটর? বল। সঙ্গত কিনা সে কথা৷ আর একবার ভেবে দেখা ষেতে পারে। 
বলরাম বস্থর বাঁড়িতে নে দিনের এ সভায় ছয়টি প্রত্ভাব গ্রহণ করা হয়। 
গ্রথম প্রস্তাবে রামকুঞ্ণ মিশন নামে একটি সমিতি গঠন করার মিদ্ধাস্ত নেওয় 
হয়। জীবের সাঁধিক কল্যাণের জন্ত-শরীরামকুষ্ণ যে নকল আদর্শ গ্রচার করতেন 
এবং প্রাত্যহিক জীবনচধায় তিনি স্বয়ং যে সব বিধি পালন করে চলতেন, সেই 
গুলিই জনসাধারণের মধ্যে আরো! ব্যাঁপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই 
সমিতি গঠন কর। হবে। পৃথিবীর সকল ধর্ম আসলে এক সর্বতোমুখী বিশ্বজনীন 
ধর্মেরই অংশ মাত্র, এই বিশ্বামে আস্থা। রেখে নান। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষগ্জলির 
মধ্যে যোগস্থত্র রচন। করাই হবে এই সমিতির একমাত্র কর্তব্য । সমিতির কর্ম 
পদ্ধতি বিক্সেষণ করে বল! হয় যে, প্রস্তাবিত রামকষ্জ মিশন জনগণের এঁহিক 
এবং পারমাথিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে নিয়ত চেষ্টা করে 
যাবে। এই উদ্দেস্তে মিশন শুধু ধর্মীয় ও বৈদাস্তিক আদর্শগুলিই প্রচার করে 
ক্ষান্ত থাকবে না, পক্ষান্তরে কল! ও শিল্পের সম্যক প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও 
মিশন সচেষ্ট থাকবে । পঞ্চম প্রন্তাবে বল! হয় যে, মিশনের ছুটি আলাদা শাখা 
স্বদেশ ও বিদেশের সর্বত্র আলারদ। ভাবে সংগঠনের কাজ চালানোর জন্য গড়ে 
তোলা হবে। মিশনের ভারতীয় শাখার তত্বাবধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 
একাধিক মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর! হবে এবং এইগুলির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 
আদর্শ গ্রচারে আগ্রহী সন্ন্যাসী এবং গৃহীভক্তদের বিশেষ ধরণের শিক্ষা (ট্রেনিং) 
দেওয়ার আয়োজন করা. হবে। মিশনের বিদেশ সংক্রান্ত শাখার উদ্যোগে 
ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে ধর্মকেন্দ্র খোল! হবে এবং সেগুলির মাধ্যমে 
ভারতবর্ষ ও বিদেশের বিভিন্ন কেন্ত্রগুলির মধ্যে এক পারম্পরিক সহযোগিতা ও 
সহানুভূতির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করা হবে। প্রত্তাবের সর্ব শেষ ধারাটি 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ. এই প্রস্তাবে বল! হয় যে, যেহেতু ধর্ম এবং মানব হিতৈষা 
মিশনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য, দেই কারণে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির 


৬ . পুলিশ রিপোর্টে রামু মিশন 
কোন সম্পর্ক একেবারেই রাখ। হবে না--*1)5 41108 ৪00 106816 ০6 01,5 
141159101 06108 201619 8011309021 210 1001081010911510) 2 9০01 
185 2109 ০0011690102. ৮101 00116108,৮ শেষোক্ত এই অন্থশীসনটি কি 
পরিমাধ মেনে চল! হয়েছিল তা নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলাচনী 
করা-হবে। আপাতত এ নব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু নিথ্বিধায় ঘোষণ 
করা যেতে পারে ষে, মিশন সম্পফিত প্রথমোক্ত পাঁচটি প্রস্তাবের মাধ্যমে 
অধ্যাত্ম বিষয়কে এই প্রথম ইহ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে দেখা হল। 
আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষ্তার 
বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্ভি অর্জন করারও যে এবাস্ত প্রয়োজম আছে সে কথা 
মিশনের প্রতিষ্ঠাতাগণ এক মুহূর্তের জন্টও বিশ্বৃত হন নি। ধর্মচর্চার নাখে সাথে 
বাস্তব জীবনের এই সব অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখ! হয়েছিল । 
ধর্মের মধ্যে ধারা গৌড়ামির ছয়! দেঁথে প্রায়শঃই আতকে ওঠেন তারাও 
স্বীকার করবেন যে মিশনের উদ্দার ধর্মচেতমা বাস্তবের জড় বিজ্ঞানকে কোন 
ভাবেই অস্বীকার করেনি। এই আধুনিকতার মধ্যেই রামরুষ্ণ মিশনের শ্রেষ্ঠত্ব 
নিহিত রয়েছে। ৃ 

ত্বামীজী ১৮৯৭ সালের মিশন প্রতিষ্ঠ| করার প্রায় দেড় বছরের মধ্যে 
আরো একটা বড় ঘটন। ঘটে গিয়েছে । কলকাত। থেকে পাঁচ মাইল দূরে, 
দক্ষিনেশ্বরের অপর পারে বেলুড় নামক স্থানে গঙ্গার তীরে স্বামীজী একটি মঠ 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ কিছু জমি কিনে ফেলেছেন। এই জমি কেনার 
ব্যাপারে স্বামীজীর অন্ভুরাগী ইংরাজ মহিলা কুমারী হেনরিয়েটা এফ. মিলার 
(75211505. চ, 0111151) এবং আমেরিকান শিষ্যা শ্রীমতী ওল বুজ। 

(015 ৪11) অকুপণ ভাবে অর্থ সাহায্য করেন।৪ এদের আধিক সহায়তায় 
এবং জনসাধারণের দানে ১৮৯৯ সালের জাহুয়ারী মাসে বেলুড় মঠাট প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কালক্রমে এই মঠটিই রামকঞ্চ লমাজের সকল নন্ন্যাসীদের প্রধান কর্মকেন্্ 
হয়ে উঠেছিল এবং এখান থেকেই স্বদেশ ও বিদেশের অন্তাষ্ঠ মঠ ও শাখা! 
কেন্ত্রপুলি নিয়ন্ত্রণ করা হত। 

_ শ্রীরামরষ্ের অন্ুরক্ত গৃহী ভক্ত ও সঙ্ন্যাসীন্দের এক জায়গায় মিলিত করার 
উদ্দেষ্ঠে বিবেকানন্দ মিশন গ্রতিষ্ঠা করেন । কিন্তু বেলুড়ে মঠাট গ্বাপিত হওয়ার 
পরে এখানেই লকলে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন । 'হতরাং ১৮৯৭ 
সালে যে মিশমটি প্রতিঠিত' হয় ক্রমে ক্রমে তার প্রয়োজন ফুগ্নিয়ে আসতে 


রামরুফ্ণ মিশমেয় সাংগঠনিক ইতিহাস . 


থাকে । কেমনী এখন থেকে বেলুড় মঠের পরিচালনাতেই মিশনের সমস্ত কাজ 
কর্ম সুচু ভাঁবে মিষ্পক্ন করার ল্াবন। দেখা গেল। এই ভাবে প্রায় তিন বছর 
বাদেই ধামরু্চ মিশনের প্রাথমিক সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্ট 'রামকৃষঃ 
মিশন' নামটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই এ নামের 
প্রাথমিক সংগঠনটি বন্ধ হয়ে গেলেও লোকের মুখে মুখে নামটি তখনও 
টি'কেছিল। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু তিন 
বছর আগে মিশনের নামে যে সব কাজ করা হত সেগুলি সমাধ। করার দায়ি 
এখন নব প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের উপরেই বতিয়েছিল। 

কিন্ধ এইভাবে কাঙ্জ করার একটা অস্কবিধা ছিল । জন কল্যাণ মূলক 
কাজকে এগিয়ে মেওয়ার জঙ্ক সন্ন্যাসীদেরর অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে 
হত এবং এই উদ্দেশ্টে ঠা সংগ্রহ করতে হলে নন্ক্যানী সমাজের একটি আইন 
সম্মত স্বীকৃতি লাভের প্রয়োজন । আইনের এই চাহিদা! মিটানোর জন্ত গো? 
সন্ন্যাসী সমাজকে মঠ ও মিশন এই ছুই ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত 
হয়েছি । এক্ষেজ্জে যদিও ছুটি প্রতিষ্ঠানকেই প্রধানত একই পরিচালকমগুলীর 
মিয়নত্রণে রাখা ষেতে পারে তবুও আইনের চোখে সে ছুটি আলাদা সংগঠন বলে 
্বীরৃতি পাবে । তাহলে মঠটি সন্ধ্যাসী সমাজের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইংযাজীতে 
যাকে 71028851615 বলে সেই হিসাবে কাঁজ করতে পারে এবং মিশনটির 
পক্ষেও একটি কল্যাণমূলক লেবা সংস্থান (০881109015 01881159110) 
হিসাবে কাঁজ কর] সম্ভব হবে। এই সব প্রয়োজনের কথা ভেবে ১৯০৬ সাল 
থেকেই মিশমেয় জন্কা একটি আলাদা শাসন বিধি (99280100101) তৈরী 
করার পরিকল্পন। নেওয়। হয়েছিল । তিন বছর পরে এই প্রচেষ্টা সার্থক 
হয়। বেলুড় মঠের আটজন ট্রাকে নিয়ে একটি আলাদ। পরিচালক মণ্ডলীর 
অধীনে রামকঞ্জ মিশনের জন্য সম্পূর্ণ পূথক একটি সংবিধান ও নিয়মাব্গী রচন। 
কর! হয়। এই কাজ গুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৮৬০ সালের ২১ লং আইন 
(8০ ১01 ০01 1860) অনুযায়ী ১৯০৯ সালের ৪ঠা। মে তারিখে রামকৃষ্ণ 
মিশমকে আইনানুগ পদ্ধতিতে রেজিহ্বি করা হয়। এই ভাবে মিশনের প্রথম 
পরিধক্সনাটি রচিত হওয়ার এক যুগ পয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম লমিতিবহ্ছ 
(12001201866) আকার লাভ করে। 

স্বীকৃতি লাণ্ডেয় লময় “রামকষ্মিশম সমিতিয় স্মীরক? (81515015008) 
014588001801010 01 6116 7২8738015005 141188109 ) এবং রামরুফ্ণ মিশম 


৮ পুলিশ রিপোর্টে রামু মিশন 


সমিতির নিয়মাবলী” (0169 810 1২68818110108 ০01 01)6 [২810101151)19 
1$1185101 ) নামে ছুটি আলাদ। পুস্তিকা একত্র সম্বলিত করে সরকারী দণুর়ে 
জম দেওয়া হয়। ফুল্ক্যাপ আকারের দশটি মুদ্রিত পৃষ্ঠায় এই ম্মারক ও 
নিয়মাবলী একক সংযুক্ত করে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে গ্রকাশ কর! হয় ।৬ 

স্মারক পত্রের সাতটি ধারায় রামকৃ্চ মিশনের আইনান্থগ অধিকার ও 
অবস্থা! (86৫6৪ ) বর্ণনা করে আটজন সন্ন্যামী ১৯৯ সালের ২* শে এপ্রিল 
তারিথে নিজেদের একন্র সংঘবদ্ধ করে রামকুষ্জ মিশন নামক একটি সমিতি 
(৪০০৩ ) গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা! করেন।৭ মিশনের প্রথম পরিচালক 
মণ্ডলীর ( £০৮6720178 6০৫১ ) যোজন সান্যের মধ্যে উপরোক্ত আটজন 
সন্ন্যাসীর সকলেই স্থানলাভ করেছিলেন।”* অবশ্ত পরিচালক মগ্ুলীর 
সদশ্য সখ্যার কোন উধ্বতন সীম। নিদ্বীরণ কর। ছিল না| মিশন প্রতিষ্িত 
হওয়ায় মান্র চার বছর পরে মিশনের যে প্রথম সাধারণ প্রতিবেদনটি গ্রকাশিত 
হয় (১৯১৩ ) সেখানে উনিশ জন সন্ন্যাসী নিয়ে গঠিত একটি নতুন পরিচালক 
মণ্ডলীর উল্লেখ পাই। এই তালিকায় মাঝে মাঝে কয়েকটি পরিবর্তনও লক্ষ্য 
করা যায়। যেমন ১৯১৩ সালের তালিকায় স্বামী অচলানন্দ, মহিমানন্দ, 
শঙ্করানন্দ, ধীরানম্দ ও নির্ভয়ানন্দ প্রমূখ পাঁচ জন লক্ক্যানীর নাম সর্ব গ্রথম 
অন্তর্ভ,ক্ত হতে দেখা যায়। আবার স্বামী ত্রিগুণাতীত, ' রামকুষ্ণানন্দ ও 
অদ্বৈতানন্দের মৃত্যুর পর এই তিন জনের নাম ১৯১৬ সালের তালিকা 
থেকে শ্বাভাবিক কারণেই বাদ পড়ে। তাছাড়া এই সময় স্বামী অভ্দোনন্দ 
ত্রিটিশ ভারতের বাইরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার মনস্থ করায় মিশনের নিয়ম 
অন্ধ্যায়ী তাঁর নামও এ তালিক। থেকে বাদ দেওয়। হয়। মিশনের নিয়মাবলী 
সংঙ্ি্ট ছয়টি ধারায় পরিচালকমগ্ডলীর গঠনতন্ত্র ও অধিকার সমূহ বর্ণনা! কর 
হয়। নংশ্লি্ট প্রথম ধারাটিতেই এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানানো হয় যে, ১৯*১ 
সালের ৩ শে জানুয়ারী তারিখে বেলুড় মঠের অছিপন্ধ (18 7996৫) 
অন্থূযায়ী মঠের জন্য যে অছি সংসদ ব] ট্রাি গঠন করার নিয়ম হয় সেই ট্রান্তিই 
মিশনের পরিচালক হিসাবেও দ্বায়িত্ব গ্রহণ করবে । এইভাবে মঠ ও মিশন 
পরিচালনার দায়িত্ব একটি মাত্র সংস্থার উপরে অর্পণ করে কেন্দ্রীভূত ক্ষমত। 
বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মিশনের পরিচালন! ব্যবস্থার এই দিকটির 
সঙ্গে বিবেকানন্দের তথাকধিত একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা! জম্পর্কে র্যা র'ল্যার 
পূর্বে উল্লিখিত মন্তব্যটি মিলিয়ে দেখ! যেতে পারে।৯ 


রামক্। মিশমের সাংগঠনিক ইতিহাস ৯ 


স্মারকপত্জের দুই মন্থর ধারার অস্ততভূক্ত মোট আঠারোটি উপধারায় মিশনের 
উদ্দেশ্য এবং কর্মস্থচী বর্ণণা করার পর নেগুলি বাত্তবে রূপায্িত করার জন্ত যে 
সব ব্যবস্থা! গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে সেগুলি ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। এই নকল উপধারাগুলির মধ্যে প্রথম সাতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য 
করার বিষয় যে এগুলির মধ্যে এক মাত্র গ্রথমটিতেই নিছক ধর্মীয় গ্রয়োজনের 
উদ্দেস্ঠয সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়। বেদাস্ত পাঠ ও বৈধাস্তিক আদর্শ প্রচারে 
আগ্রহ সষ্টি করার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্টেশিত পথে তুলনামূলক ধর্ম সম্পর্কে 
প্রচার চালানোর উদ্দেশ্ট এই ধারায় বর্ণনা কর। হয়েছে। বাকি ছয়টি ধারায় 
মিশনের দাতব্য, ও শিক্ষ। সংক্রান্ত বিবিধ উদ্দোশ্টের কথা ঘোষণ1 কর হয় । অন্য 
আর একটি ধারায় বল] হয় যে মিশনের সামগ্রিক উদ্দেশ্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য 
যেকোন ধরনের গ্রতিষ্ঠান, সমিতি ব। সংগঠনকে প্রয়োজন বোধে মিশনের 
অস্তভূক্ত কর। চলতে পারে । এই উদ্দেশ্তে মিশনের নিয়মাবলীর অন্তর্গত সংঙ্ি্ই 
অধ্যায়ে একুশটি উপনিয়ম ( 8১-1৪5) প্রবর্তন কর! হয়। এই সকল 
উপধারায় ধমীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্টে স্থাপিত নান! ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে মিশন 
কি ভাবে স্বীকৃতি দেবে এবং এগুলির সঙ্গে মিশন কি পরিমাণ সহযোগিতা 
করবে সে লব কথা পুত্বানুপুঙ্খ ভাবে লিখে রাখা হয়। মিশনের বিভিন্ন 
শাখা গ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে নান! জটিলতার স্য্টি হয়। সরকারী 
কর্তৃপক্ষের একাংশ এই সব শাখ' প্রতিষ্ঠান ও মিশনের অন্যান্য মফংস্বল 
আশ্রমগ্ডলিকে ইংরাজ বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্ত প্রায়ই লন্দেহের চোখে 
দেখতেন। এই কারণে শাখা আশ্রমগুলির সে কেন্দ্রীয় মিশনের কি পরিমাণ 
যোগাযোগ থাক সম্ভব ছিল তা খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। উপরোক্ত 
একুশটি উপবিধি পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে সকল তথ্য বিস্তারিত ভাবে জান। 
সম্ভব। এই গুলিতে বল! হয়েছে যে, প্রতি বছরের যে কোন সময়ে বেলুড়ের 
মিশনে বারে টাকা চাদ পাঠিয়ে শাখ। আশ্রমণ্ডলি মিশনের দ্বীরূতি (৪18119- 
0101) গ্রহণ করবেন। শাখা আশ্রমগ্ডলি একুশ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থানীয় 
কমিটির পরিচালনাধীন থাকলেও কেন্দ্রীয় মিশন এদের প্রত্যেকটির জন্য 
একজন পরিদর্শক (9891৬1501) নিয়োগ করার ক্ষমত| নিজেদের হাতে রেখে- 
ছিলেন এবং মিশন কর্তৃক মনোনীত এই পরিদর্শক স্থানীয় কমিটির এক জন 
সদশ্ত হিসাবে গণ্য হবেন।১* সেব! কার্ধের প্রয়োজনে এই নকল শাখা আশ্রম- 
গুলির জন্ত জনসাধারণের কাছ থেকে- চাদা তোলার প্রয়োজন হলে, কেন্ত্রীয় 


১৯ পুলিশ দিপোর্টে রামকষ। মিশন 


মিশনের মিকট যথা সময় আবোন করে লিখিত অশ্নুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হত 
এবং টাদ। সংগ্রাহক ব্যক্তিকে মিশনের দেওয়া] স্বীয় পরিচয়পঞ্জও সর্ধদ1 সঙ্গে 
রাখতে হত। চাদা আদায়ের ব্যাপারে এত সব কড়াকড়ি আইম রচমার 
পিছনে অনেকগুলি যুক্তি ছিল। একটি যুক্তি স্তবত এই যে, বেলুডের কর্তৃপক্ষ 
চাইতেন ন! যে কেন্দ্রীয় মিশনের বা অন্তান্ত শাখা আশ্রমগুলির সুনাষের ুযোগ 
নিয়ে অন্ত কেউ ভিন্ন কোন উদ্দেশে জননাধারণের টাক মংগ্রহ করুক। বঙ্গ 
ভঙ্গ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার অল্প কিছু দিন পরেই বিপ্লবের 
প্রয়োজমে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে অর্থ সংগ্রচ্থের জন্য সবিশেষ তৎপরতা 
দেখা দেয়। রামরু্চ মিশনের নাম ভাডিয়ে যাতে আর কেউ এই সব গোপন 
উদ্দেস্তে জনসাধারণের কাছ থেকে চাদ সংগ্রহ করতে না পারে, সেই জঙ্চাই 
মিশম কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এতসব সাবধাঁনতা৷ অবলম্বন করেছিলেন । 

মিশনের নিয়মাঁবলীর ছুই থেকে সাত নম্বর ধারায় মিশনের সাস্যপদ 
লাভের জন্ত যে সকল যোগ্যতার কথা বর্ণনা কর হয়েছে, সেটিও লক্ষ্য করে 
দেখার মত। এই সব ধারায় মিশনের সন্ধ্যামী বা সাধারণ গৃহী শান্ত হিসাবে 
্বীরূতি পাওয়ার একমান্জ যোগ্যতা হিসাবে বলা হয়েছে যে শ্রীরামকৃষ্ের 
আদর্শে বিশ্বাপী এবং মিশনের কর্মস্চীর প্রতি সহাহুসৃতিসম্প্ন যে কোন 
ব্যক্তি মিশনের সদস্য রূপে গৃহীত হতে পারেন। অবশ্ সান্যরপে স্বীকৃতি 
পেতে হলে তাকে মিশনের যে কোন একটি সভায় নির্বাচিত হতে হবে। 
তাছাড়া মিশমের পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক মমৌনীত হলেও তিনি সন্ত পদ 
লাভ করতে পারবেন। কিন্ত এগুলি হল আইনের কথা । আসলে মিশনের 
এমন কোঁন কঠোর বিধি ছিল না যার ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক 
বা রাজনৈতিক মতামত, মিশনের সদস্য ছিসেবে তার স্বীকৃতি পাওয়ার পথে 
ব্যাথাত সৃষ্টি করতে পারত। 

পরবর্তীকালে মিশনের সঙ্গে সম্পকিত কোন কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক 
কার্য কলাপের জন্ত যখন সরকারী ঘর্তৃপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন, 
তখম মিশনের সদন্তপদ লাভের ঘোগ্যতাঁগুলি আর একবার যাচাই বরে দেখার 
গ্রয়োজন অসথভৃত হয়। এই সময় মিশমের কর্তৃপক্ষ রাঁজমীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মিশনের সদস্ঠ হিসেবে গ্রহণ না করার 
সিদ্ধান্ত মেম। কিন্ত রাজনীতির লগে কার সম্পর্ক আছে আর কার এই, এসব 
কথা জাম! খুব কঠিন । ভাই মিশনের কর্তৃপক্ষ সিন্ধান্ত মেন যে মিশনের সদগ্যপদ 


রামকষ মিশনের লাংগঠমিক ইতিহাস ১১ 


প্রার্থী সকল ব্যক্তিকেই অতঃপর এই মর্ষে ঘোষণা করতে হবে যে) কোন 
রাঁজনৈতিক বা অন্য কোঁন গোপন সংগঠনের সঙ্গে তার কোন রকম যোগাযোগ 
মেই। ঘোষণ। পঞ্জের ইংরাজী বয়ানটা ছিল এই রকম, 
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১৯১১ নাল থেকে এইভাবে স্বীকৃতি পন্র গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু হয়। 
এর থেকে স্বতঃই প্রকাশিত হয় ষে, অন্তত এ বছর থেকে মিশন কর্তৃপক্ষ বাহ্যত 
রাজনীতির সঙ্গে সকল রকমের সংশ্রব সযত্বে এড়িয়ে যাওয়ায় আগ্রহী হয়ে 
ছিলেন । 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিশনের স্শ্যতূক্তির পরিকয্পনায় এত বড় একট। 
তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আন হল, অথচ সে সম্পর্কে মিশনের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট 
অধ্যায়ে ( %1612565 8110 4550০88695১ ) কোন রকম সংশোধনী ধারা 
(10600106201) যুক্ত করা হল না। গঠন প্রণালীর বিন্দু মাহ হেরফের 
ঘটানোর প্রয়োজন হলেও মিশন কর্তৃপক্ষ কিস্ত ইতিপূর্বে জয়েপ্ট স্টক কোম্পানী 
গুলির রেজিস্্রারের নিকট বিধিমত আবেদন করে ও নোটিশ দিয়ে, সেই সব 
সংশোধনী প্রত্তাবগুলি নঘিবদ্ধ করে রাখতেন । উদাহরণ ম্বরূপ সমিতিবদ্ধ 
হওয়ায় অল্ল কিছু দিন পরেই মিশনের নিয়মাবলীর ১৬ নম্বর ধার! অনুযায়ী, 
২ *) ৯, এবং ১১ নম্বর উপবিধি (3/6-19৬%) ও ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়ম 
(7২৪16) সংশোধন করা হয় এবং এই সব সংশোধনীগুলি যথ। বিহিত যূল 
গঠনতন্ত্রে অস্ততূক্তি কর হয়েছিল । রামরুষ্ণ মিশনের প্রথম সাধারণ রিপোর্টের 
মধ্যেও এই রকমের কয়েকটি নংশোধিত ধারা যথা নিয়মে উল্লিখিত হয়। 
কিন্ত মিশনের সদশ্যদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে যে 
অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করানোর ব্যবস্থা! হয়েছিল ১৯১১ সাল থেকে তা বহাল রাখা 
হলেও দু বছর বার্দে ১৯১৩ সালের প্রথম মিশন রিপোর্টে বা! তৎপরবর্তা সময়ের 
অন্ত কোন প্রতিবেদনে মে সব কথা৷ আভাসে ইংগিতেও উল্লেখ করা হয়নি। 

মিশমের স্মারক পঞ্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় প্রচার ও 
সাংগঠনিক কর্ম (11188190915 011), দাতব্য (0008188016 ০11) এবং 
শিক্ষা! বিস্তার কর্ম (80098619081 011. ), মূলত; এই তিম ধয়নের দায়িত্ব 
পালন করাই ছিল মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্বা। বিভিন্ন রকমের স্থায়ী ও 
সাময়িক গ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই সব দাযিত্বগুলি পাপন করার চেষ্টা করা 


১২ পুলিশ রিপোর্টে রাঁমকষ্ণ মিশন 


হত। মিশনারী কাজ বা ধর্মপ্রচার ও সংগঠনের উদ্দেশ্তে যে সকল স্থায়ী 
প্রতিষ্ঠান সযূহের সাহাঁধ্য নেওয়া! হত সেগুলির মধ্যে সাতটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রান্তে স্থাপিত হয়েছিল । যথা, 

(১) রামকু্ মঠ, বেলুড়। 

(২) রামকৃ্চ মঠ, কলকাত| | 

(৩) রামকুষ্চ আলয় (10106 1[.৪1001017181)108, [30109 ), মাদ্রাজ 

(৪) অস্বৈত আশ্রম, মায়াবতী । 

(৫) বারাণসী অদৈত আশ্রম। 

(৬) রামকু্ মঠ, এলাহাবাদ। 

(৭) রামরুষ্জ আশ্রম, বাঙ্গালোর। 

এইগুলি ছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও এই রকমের কয়েকটি স্থায়ী 
মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল। হয় । ১৮৯৩ সালে স্বামীজী যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ 
করার অল্প কিছু দিন পরেই তার বাণী ও মতাদর্শ সে দেশের সর্বজর এক অভ্ভুত- 
পূর্ব আগ্রহের ত্যষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের নান এলাকার নাগরিকবৃন্দ নিজেরাই 
উদ্োগী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বেদান্ত ধর্ম প্রসারের জন্য সে দেশে একাধিক 
কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য এগিয়ে আসেন। এ'দের সহায়তায় এবং মিশনের 
আন্কূল্যে, আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে নিয়লিখিত পাঁচটি স্থায়ী ধর্মপ্রচার কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা 

(১) নিউইয়র্ক বেধাস্ত সোসাইটি £ ১৮৯৪ সালে এই সোসাইটির গোড়া- 
পতন হয় এবং পরবর্তা চৌদ্দ বছরের মধো অর্থাৎ ১৯০৮ সালে, সোসাইটির 
নিজ অর্থে নিমিত একটি স্থায়ী ভবনে এটি স্থানান্তরিত হয়। পরের বছর 
নিউইয়র্ক থেকে রেল যোগে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ, ওয়েস্ট কর্ণওয়াল নামক 
জায়গায় এই সোসাইটির উদ্োগে শ্বামী অভ্দোনন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ নতুন আর 
একটি বেদাস্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় | 

(২) পিট্‌সবার্গ বেদাস্ত সোসাইটি ঃ ১৯*৬ সালে এই মোপাইটির 
পরিকল্পনা করা হয় এবং পরের বছর জানুয়ারী মাসে নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামী 
বোধানন্দকে আনিয়ে এই সোসাইটির উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত 
পরিচালকের অভাবে, স্বামী বোধানন্দ যখন পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরে আসেন 
সেই সময় বাধ্য হয়েই ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে এই সোসাইটি বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। 


রামককষ*্ মিশনের সাংগঠনিক ইতিহাস ১৩ 


(৩) ক্যালিফোণিয়া--সানক্রান্সিসকো। বেদাস্ত সোসাইটি £ স্বামীজী 
দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র সফর করার সময় ক্যালিফোণিয়া, লস্‌ এঞ্চেলস ও সান- 
ফ্রান্সিস্‌্ক। প্রভৃতি জায়গায় ধর্ম সন্বন্ধীয় বিষয়ের উপর বেশ কয়েকটি বক্তৃতা 
দেন। নেই থেকে এই সব অঞ্চলের লোকের! নিজ নিজ এলাকায় কয়েকটি 
বেদাস্ত সোসাইটি স্থাপন করার কাজে উৎসাহ গ্রকাশ করে। এইভাবে এই 
শতাবীর গ্রারভেই এই সব অঞ্চলে বেদাস্ত সোসাইটি গড়ে ওঠে। 

(৪) বোস্টন বেদীস্ত সোসাইটি £ ১৯*৯ সালের গোড়া থেকেই “বাটন 
একটি স্থায়ী বেদাস্ত সোসাইটি গঠন করার জন্য চেষ্টা হয়। এই কাজে স্বামা 
পরমানম্দ এবং ভঙ্মী দেবমাতা বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন। এদের মিলিত 
চেষ্টায় অবশেষে ১৯১০ সালে সেন্ট বোটল্ দ্ত্রাটে এই সোসাইটির একটি স্থায়ী 
কেন্দ্র প্রতিষিত হয়। এই কেন্দ্র থেকে “দি মেসেজ অফ দি ইস্ট? (775 
162552£6 ০ //%6 25) নামে একটি বেদাস্ত বিষয়ক মাসিক পক্জিক 
নিয়মিত প্রকাশ কর হত। 

(৫) ওয়াশিংটন বেদাস্ত সোসাইটি £ স্বামী পরমানন্দের উদ্যোগে ১৯০৯ 
সালের ডিসেম্বর মাসে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটি বেদান্ত বিষয়ে 
পঠন পাঠনের জন্য যে সব বততার আয়োজন করেন সেগুলি জনসাধারণের 
মধ্যে বিপুল আগ্রহের সার করে। ভগ্নী দেবমাত! এই কেন্দ্রের একজন 
প্রধান কর্মী ছিলেন। পরবর্তণা কোন এক সময়ে এই কেন্দ্রটি "নং টাউন 
সার্কেল অঞ্চলে স্থানাস্তরিত করা হয়। 

ধর্ম প্রচারের উদ্দেস্তে ভারত ও বহির্তারত অঞ্চলে স্বাপিত উপরোক্ত বারোটি 
স্থায়ী কেন্দ্র ছাড়াও মিশনের উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি স্থায়ী 
দাতব্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নকল কেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন অনাথ ও ছুর্গত 
লোকেদের মধ্যে সেবা কার্ধ চালিয়ে যেত। বস্তত মিশন পরিচালিত এই 
সকল সেবা কেন্ত্র সমূহের কাজ, অন্তান্য সকল ধরনের কাজের তুলনায় সক 
চেয়ে বেশি গুরুত্ব অর্জন করে। এই সকল সেবা কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষি্ 
পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। 

(১) দি রামকষ্জচ মিশন হোম অফ সাভিস, বেনারস। ১৯০০ থ্রষ্টাবের 
মাঝামাঝি এক সময়ে মিশনের সঙ্গে যুক্ত বেনারস নিবাসী কয়েকজন যুবক 
অসুস্থ ও ছুর্গত ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্দেশে «পুওর মেনস রিলিফ 
গ্রাসোলিয়েশন” নামে একটি দাতবা সংস্থ। গড়ে তোলেন । এই এযাসোসিয়েশন 


১৪ গুলিশ রিখোর্টে রামরুষ মিশন 


থেকেই কালক্রমে মিশনের বেনারস সেবা কেম্রটি জন্ম লাভ করে। প্রথম যুগে 
সেব। কেন্দ্রটি পর পর কয়েকটি ভাড়। বাড়িতে থেকে কাজ করে। পরে ১৯০৩ 
সালে কলকাতার এপ্টালি নিবামী প্রীউপেন্জ নারায়ণ দেব ও শ্রীতারিতী চরণ 
পাল নামক অপর এক ব্যক্তি যথাক্রমে চার ও ছুই হাদ্ধার টাক! চাদ দেওয়ায়, 
সেবা কেন্দ্রের জঙ্ত নিজত্ব ভবন নির্মাণ কর! সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে এই 
কেন্দ্রের সংলগ্ন একটি হাসপাতাল, পাঠাগার ও বৃদ্ধদের জন্ত একটি আবাস 
নির্যাণ করা হয়। মিংস্বার্থ ভাবে সেব। কার্য চালিয়ে যাওয়ার জন্ত কেন্দ্রটি 
অচিরেই বেনারস এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চলে সবিশেষ পরিচিতি অর্জন করে। 
১৯১৪ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে সেবাকেন্ত্রের ত্রয়োদশ বাধিক সভায় 
বেনারস ভিভিপমের কমিশনার এইচ. এম. আর. হপকিব্দ (ঘ, 4. ₹. 
17001108) [.0.3. ) স্বয়ং অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে এই কেন্দ্রের সেবা 
কার্ষের তুয়সী প্রশংসা করেন।১১ 

(২) দি রামরুষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল £ বিবেকানন্দের শিষ্য গ্বামী 
কল্যাপানন্দের আগ্রহে ১৯০১ সালের জুন মাঁস নাগাদ এই কেন্দ্র স্থাপিত হয়। 
পরে কলকাতা নিবাসী ভজনলাল লোহিয্প। ও হধিমল স্ুকদেব দাদ নামক 
ছুই জন নাগরিকের অর্থ সাহায্যে এই কেন্দ্রের জন্ত ছুটি স্থায়ী ভবন নিমিত হয়। 
সেবাশ্রমটি কালক্রমে উক্ত এলাকার একটি প্রধান চিকিৎস! কেন্দ্র হিলাবে 
পরিগণিত হুয়। : 

(৩) দি রামরুষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন £ বৃন্দাবনগামী তীর্থ যাজীদের 
নানা অন্ুবিধা দূর করার উদ্দেশ্তে স্থানীয় লোকেদের সহযোগিতায় এই সেবা" 
শ্রমটি ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হয়। কেন্জ্রটির পরিচালনায় 
বছিবিভাগীয় চিকিৎস। ব্যবস্থা স্থানীয় জন সাধারণের সংকট মোচনে প্রত্ৃত 
পরিমাণে সাহাষ্য করে। ১৯১২ লালের শেষ ভাগে গ্রস্তত একটি হিসাব থেকে 
জান! যায় যে, এ বছর এ কেন্দ্রের উদ্ঠোগে মোট ২৪,৩৮২ জন লোককে 
চিকিৎসা ও মাসিক অর্থ-সাহাষ্য প্রভৃতি নান! রকম সহায়তা দান করা 
হয়েছিল। ্‌ 

(৪) দি রামরুষ। মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ : এলাহাবাদের মুখিগঞ্জ 
অঞ্চলে ১৯১* সালের অক্টোবর মাল নাগা যমুনা! মিশন করেজ রোডের 
নিকটে-পরীক্ষাযূলক ভাবে একটি বছিবিভাগীয় চিকিৎনাকেন্্র খোলা হয় এই 
কেন্দ্র থেকে এক নময় অসুস্থ ব্যক্তিদের বাঁড়িতে গিয়েও চিকিৎসা করানোর 
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ব্যবসথ। হয়। কালক্রমে এটি একটি স্থায়ী কেন্দে পরিণত হয়। ১৯১৩ সাজের 
একটি ব্বিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এই কেন্দ্রের উদ্োগে বিগত বছরে ৫৮৫৬ 
জন দরিদ্র রোগীকে সেবা কর! হয়। 

উপরোক্ত চারটি স্থায়ী কেন্দ্র গ্রধানতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্ঘ অঞ্চলে দুর্গত 
॥ রোগগ্রন্ত ব্যাক্তিদের চিকিৎসা করার জন্ত স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি 
ছাড়াও বাংল। দেশের মফঃম্ঘল অঞ্চলে মিশনের উদ্যোগে অস্ত আর এক ধরনের 
জন কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এই পঞ্চম কেন্্রটি হল “দি 
বামকষ্জ মিশন আশ্রম অরফ্যানেজ অফ. মুশিদাবাদ”। এই অনাথ আশ্রমটির 
পরিচালক, স্বামী অথণ্ডানন্দ ও আশ্রমটি সম্পর্কে এক লময় পুলিশ নানা রকম 
বিরূপ মন্তব্যকরে। এই কারণে আশ্রমটির কিঞ্চিৎ বিষ্তারিত বিবরণ দেওয়া 
প্রয়োজন । 

১৮৯৭ সালে মুশিদাবাদের ছুভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে স্বামী অখগ্ডানন্দ যখন 
ত্রাণ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় ছুটি অনাথ বালকের দুর্দশ] দেখে তিনি এই 
অঞ্চলে একটি অনাথ আশ্রম খোলার প্রেরণ! বোঁধ করেন। তারপর মহলা 
গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ, এলাকার অন্ত এক জন মহিলা! জমিদার ও জেলা 
শাসক ই. ভি, লেভিঞ (8. ৬. [.৩%:78০) এর সহায়তায় ১৮৯৯ সালে এই 
অনাথ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশ্রমে বারে। বছরের নিয় বয়স্ক 
বালকদের ভরণ পোষণ করা হত। শুধু তাই নয় আশ্রমিকদের কারিগরি ও 
সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিস্তালয়ও খোল! হয়। কালক্রমে 
আশ্রমের সংলগ্ন ছয়টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার একটি পরিকল্না 
নেওয়া হয়। আশ্রমে শিক্ষা গ্রার্চ ব্যক্তিদের সহায়তায় জেলার অভ্যন্তরে নানা 
রকমের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও আশ্রম গড়ে তোলারও ব্যবস্থা! কর! হয়। এই ভাবে 
এই আঁতরমের নির্দেশে জেলা শহর বহরমপুর থেকে কিছু দূরে সরগাছি নামক 
গ্রামে আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোট কথা মুশিদাবাদের এই 
আশ্রমটি অচিরেই নিকটবত্তাঁ এলাকায় সেবাকার্ষের জন্ত বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের বস্তার ফলে যখন কলের! মহামারী দেখা 
গিয়েছিল নেই সময় ম্বামী অথগ্জানন্সের নেতৃত্বে এবং এই আশ্রমের উদ্যোগে 
দুর্গত অঞ্চলগুলিতে প্রশংসনীয় ভাবে ত্রাণ কার্ধ চালানো হয়েছিল । 

মিশনের স্থায়ী কেন্জরগুলির মধ্যে কয়েকটি, শুধু বিভিন্ন এলাকার জনসাধা- 
“ব্লগের মধো শিক্ষ। বিদ্তারের কাজেই নিষৃক্ত থাকে । এদেশের পনাতন আদর্শের 


১৬ পুলিশ রিপার্টে রামকষ্। মিশন 


সঙ্গে সামঞন্ত রেখে যুগোপযোগী শিক্ষ! ব্যবস্থা! গ্রচলন করাই ছিল এই কেন্্র- 
গুলির মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেস্তে মিশনের প্রথম যুগে তিনটি শিক্ষাকেন্ত স্থাপিত 
হয়, যথা-স” 

(১) ভঙ্্মী নিবেদিতার বিদ্যালয় £ ১৮৯৯ সালে স্বামীজীর শি ভগ্গী 
নিবেদিতার উদ্যোগে ১৭ নম্বর বোসপাঁড়। লেনে এই মহিল। বিস্তালয়টি স্থাপিত 
হয়| বিদ্যালয়ের কাজে ভগ্মী নিবেদিতা বিশেষ ভাবে লাহাষ্য করেন । তাছাড়া 
ক্বামীজীর অপর একজন আমেরিকান শিশ্তাও এই বিগ্ভালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য 
করেছিলেন। ১৯১১ সালে নিবেদিতার মৃত্যুর পর এই বিদ্যালয় প্রচণ্ড অর্থ 
সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও ধীরে ধীরে এক সময় বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। 

(২) সরগাছি গণ শিক্ষা কেন্দ্র ঃ স্বামী অথগ্ডানন্দের প্রেরণায় মুশিদাবাদ 
অঞ্চলে জন সাধারণের মধ্যে ব্যাপক হারে শিক্ষ বিষ্তারের উদ্দেশ্যে এই কেন্ত্ুটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। | 

(৩) দি রামকৃষ্ণ স্ট,ভেপ্টস্‌ হোম, মাইলাপুর, মাদ্রাজ £ ১৯০৫ সালের ৯৭ই 
ফেব্রুয়ারী এই ছাত্রাবাসটি গড়ে তোল! হয়। এই ছাত্রাবাসে যথার্থ ছুঃ্থ 
বালকর্দের শিক্ষ। দেওয়া হত। শিক্ষার্দানের বিষয় গুলির মধ্যে কারিগরি 
বিদ্যা অন্ততূক্ত ছিল। ১৯১৩ সালের মিশন রিপোর্ট থেকে জামা যায় যে 
ছাত্রাবাসের পরিচালনায় টেকনিকাল বিষয়গুলির উপর যে সব নিয্নমিত পাঠ 
দেওয়া হুত তা ক্রমেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । কালক্রমে এটি.মাপ্রাজের 
অন্যতম একটি গ্রধান প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। 

১৯১৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে সেকালের 'ইংলিশম্যান” পত্রিকায় একটি 
প্রকাশ বিবৃতি দিয়ে মিশনের তৎকালীন সেক্রেটারী হ্বামী লারদানন্দ ঘোষণ। 
করেন যে, একটি ক্ষেত্র ছাড়া . গোটা বাংল1 দেশের অন্য কোথাও মিশনের 
কোন শাখা আশ্রম (8181101) ০607) নেই । সে যুগের ক্রমবর্ধমান রাজ- 
নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাযপক পুলিশী তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে সারদানন্দ এই 
রকম বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেনন৷ পুলিশের সন্দেহ ছিল যে, মফ:- 
বলের একাধিক রামরুষ মিশন শাখ। আশ্রম গোপনে গোপনে বিপ্লব কর্মে 
সহায়তা করে আসছে । অখচ এক মাত্র বরিশাল ভিন্ন রাঁমরুষ মিশন কর্তৃক 
অনুমোদিত অন্য কোন শাঁখ। আশ্রমের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বরিশালের 
এই শাখা আঁশ্রমটি ১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মিশনের অনুমোদন 
লাভ করে। কিন্ত ভার আগে স্থানীয় ডেপুটি পোস্ট মাস্টার প্রীশরৎচজ্ঞ 
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চক্রবর্তর উদ্যোগে শ্রীরামরুষ্ের কয়েক জন ভক্ত একত্রিত হয়ে বেদাস্ত পাঠ 
ইত্যাদি ধর্ম কর্মের প্রেরণায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিই 
কালক্রমে রামকৃষ্জ মিশনের একমাত্রশাখা! আশ্রম হিসাবে পরিচিত হয়। এই 
আশ্রমটি একধারে ধর্মপ্রচার ও ত্রাণ, উভয় প্রকার দবায়িত্বই সাফল্যের সঙ্গে 
পালন করে। 

১৯১৩ সালের বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সুবাদে এ অঞ্চলের বিভিন্ন সমিতি 
গুলির উপর পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে এবং সেই স্তরে মিশনের এই 
শাখা আশ্রমটিও পুলিশের নজর থেকে বাদ পড়ে নি। বাস্তবিক পক্ষে মিশন 
কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার আগেও বরিশালের এই আশ্রম ও তার বিভিন্ন কর্মবিধির 
উপর পুলিশ নজর রেখেছিল । ১৯১১ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে আশ্রমে 
শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী উত্সব পালনের যে আয়োজন কর] হয়েছিল সেই সময়েও 
পুলিশ আশ্রমের উপর চোখ রেখেছিল | এই উৎসব উপলক্ষ্যে জেলার গোয়েন্দা 
ইন্দপেক্টর শ্রীজে. সি. ভৌমিক €ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জেলার পুলিশ কমি- 
শনারের কাছে যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেন তাতে জানানো হয় যে আশ্রম 
কর্তৃক আয়োজিত উপরোক্ত উৎসবে অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জী 
এবং শ্রীচরণ সেন প্রভৃতি জেলার সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মাগণ উপস্থিত 
ছিলেন।১২ আশ্রমটি মিশনের অন্গমোদ্দন লাভের অব্যবহিত পূর্বে রাখাল 
চক্র দাস ও রাজেন্দ্র লাল ব্যানাজী প্রমুখ কয়েকজন সরকারী কর্ষচারী আশ্রমের 
সদত্য পদ লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতি প্রার্থন। 
করেন। জেল! ম্যাজিস্ট্রেট এ. ভু বথাম (4. /. 8০011810) উধ্বতিন 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অন্্যায়ী এই অনুমতি দেওয়ার সময় আবেদনকারী সরকারী 
কর্ষচারীগণকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, আশ্রমটির সাস্ত হিসাবে তারা 
যেন সংগঠনটির সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির কোন সম্পর্ক না থাকে সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। আশ্রমটির সঙ্গে নিকট ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক 
যোগাযোগ আবিষ্কৃত হলে এই সকল সরকারী কর্মচারীগণ তার দায়িত্ব বহন 
করতে বাধ্য থাকবেন। বস্তত সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলে বরিশাল আশ্রম 
সম্পর্কে এই সন্দেহের মনোভাব বহুদিন পর্যস্ত অব্যাহত ছিল ।৯৩ 

উপরে উল্লিখিত স্থায়ী কেন্ত্রগুলি ছাড়াও, ধর্মপ্রচার ও জ্াণ কর্মের জন্য 
মিশন মাঝে মাঝে সাময়িক ভাবেও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ত্রাণ কর্মের 
জন্য যে সব অস্থায়ী শিবির খোল। হত সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য 

২ 


১৮ পুলিশ রিপোর্টে রামকষ্ণ মিশন 


ও নির্দেশ প্রায়শই কেন্দ্রীয় মিশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যেত। কিন্ত 
ধর্মপ্রচারের জন্ত মাঝে মাঝে যেসব জনসভা,ও বক্তৃতার আয়োজন কর হত 
সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশনের কোন একটি কেন্দ্রের পরিচালনায় 
সংগঠিত হত। ১৮৯৭ সাল থেকে এই রকম বহু ধর্মসভা ও বক্তৃতার আয়োজন 
কর] হয়েছিল। ১৯০৬ সালে স্বামী অভেদানন্দ সমগ্রভারত পরিভ্রমণ করার সময় 
এ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই পরনের বহু ধর্ম সভায় বক্তৃত দেন। 
মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরের রামকষ্জ মিশন কেন্দ্রের উদ্যোগেও প্রতি বছর দক্ষিণ 
ভারতের নানা স্থানে এই রকম ধর্মপ্রচার সভার আয়োজন করা হত। কিন্তু 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে উত্তর ভারতে এই ধরনের প্রচার সভার আয়োজন 
করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মিশনের প্রথম সাধারণ প্রতিবেদনে এ 
সম্পর্কে নিয়লিখিত ব্যাখ্যা হাজির কর! হয়_ 
“,,,090৮/105 0০ 01065 501৫0910 01000017501 70770110 91111105199হা) 
117 9৬০ 91 00911010981 1720101721191], 2100 [119 00105800910 
[0911001090 ৪100 7061 %91190 50906 01 6109 [0019110 00) 95191)916) 
10169017175 110 0009110 1080 01800199115 109 09 5926৫ 
117 0101)610 11019. 81006 (19 1159 01 [109 15091) ১৬/৪ 06511 
110৬6179101, 8 
বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের অব্যবহিত পরেই ব্বদেশী প্রচার ও বিলাতি বর্জনের অভিযানে 
সার দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে । দেশ বিভাগের এক তরফ সরকারী হুকুমনাম। 
বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের চিত্তে এক তীব্র প্লানি ও অপমানের 
জাল] হৃট্টি করে। দেশের নান! জায়গায়, তথন প্রতি নিয়তই মিছিল, মিটিং 
প্রভৃতি নানা ধরনের রাজনৈতিক জনসমাবেশের মাধ্যমে সরকারী সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ জানানে৷ হচ্ছে। এই অগ্রিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে অরাজনৈতিক 
উদ্দেশ্ট সাধন করার জন্য কোন সমাবেশ আহ্বান করা হলেও জনসাধারণ হয়ত 
সেগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্ত কোন আগ্রহ বোধ করত না। অর্থাৎ 
রাজনীতির প্রয়োজনই সব চেয়ে বড়, অন্তত দেশবিচ্ছেদের বেদনায় জর্জর 
বাঙালী সেই সঙ্কটের যুগে রাজনীতির ডাক উপেক্ষা করে কোন ধর্ম সভায় 
যোগ দিতে উৎসাহ পেতন!। তা ছাড়া আরো একট|বিষয় ভেবে দ্বেখা দরকার 
এই যুগে রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, 
পুলিশও গ্রতিটি জনসমাবেশ ও সংগঠনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে। 


রামকৃষ্ণ মিশনের সাংগঠনিক ইতিহাস ১৯ 


পুলিশের তরফে এই রকম ব্যাপক তোড়জোড়ের ফলে নিরীহ সাধারণ 
নাগরিকের! এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে পুলিশের নজরে পড়ার ভয়ে তারা 
কোন ধরনের সভা সমিতিতেই আর যোগ দিতে ভরসা পেত না। অর্থাৎ 
সঠিক কারণ যাই হোক না! কেন, মিশন কর্তৃপক্ষ এটা ঠিকই বুঝেছিলেন যে 
ধর্ষ প্রচারের উদ্বেশ্টে আগের মত বক্তৃতা ও জন সমাবেশের আয়োজন করে 
এখন আর বিশেষ লাভ হবে না । 

অস্থায়ী প্রচার সভার মত, মিশনের উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ সময়ে এক 
একটি দুর্গত অঞ্চলে সাময়িক জ্রাণ শিবিরও খোলা হত। বন্যা, ঢুভিক্ষ, 
ভূমিকম্প প্রভৃতি আকন্মিক বিপর্যয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এই সকল ত্রাণ 
শিবির, জন সাধারণের ছুর্গতি মোচনে যথা বিহিত সাহায্য করত। মিশনের 
প্রথম যুগে, অর্থাৎ মিশনের প্রথম কার্ধ বিবরণী পেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত এই 
সকল সাময়িক ত্রাণ প্রচেষ্টার একটি হিসেব পাওয়া গিয়েছে । এগুলি সম্পর্কে 
একটি পূর্ণ তালিক। নীচে সংযোজিত হল। 

১৮৯৭ থেকে পরবর্তী এগারো! বছরের মধ্যে ছুভিক্ষ ত্রাণে অন্তত দশটি 
বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন লেবাকার্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এগুলি, হল, মুশিদাবাদ 
(১৮৯৭ ও ১৯৮), দিনাজপুর (১৮৯৭), সীওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর 
জেল। (১৮৯৭), চব্বিশ পরগণ! জেলার দক্ষিণেশ্বর (১৮৯৭), রাঁজপুতানা অঞ্চলের 
কিষেণগড় (১৮৯৯-১৯০০), ত্রিপুরা, শ্রীচটট ও নোয়াখালি জেলা (১৯০৬-০৭), 
ভায়মণ্ড হারবার মহকুম! (১৯০৬-০৭) এবং পুরী (১৯০৮)। 

বন্যা ত্রাণে তিনটি জায়গায় মিশন সেবাকাঁজ করে, যথা ভাগলপুর জেলার 
ঘোগা। (১৮৯৯), চব্বিশ পরগণার বেহালা-বিষুপুর (১৯০০), এবং ঘাটাল 
মহকুমা ও হুগলি জেলার কিছু কিছু অংশ (১৯০৯)। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে মাঝে মাঝেই মহামারী আকারে 
সংক্রামক প্নেগ রোগের প্রাছুর্ভাব হত। প্লেগের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য 
সরকারের উদ্যোগে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত তা অনেক সময়েই নিরীহ 
জন সাধারণের উপর অত্যাচারে পর্যবসিত হত। এই প্রসঙ্গে বোস্বাইয়ের 
প্লেগ কমিশনার মিঃ র্যাণ্ডের (ঘা. [২৪0৫ ) নিপীড়ণ মূলক ব্যবস্থার কথা 
ম্মরণ করা যেতে পারে ।৯« রামক্কষ্চ মিখন প্লেগ রোগের মোকাবিলায় 
কলকাতা (১৮৯৯, ১৯০০), ভাগলপুর (১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯১২) ও সাগর 
দ্বীপে (১৯১২-১৩) প্রশংসনীয় উদ্ভম নিয়ে কাজ করে। 


২, পুলিশ রিপোর্টে রামকুফ মিশন 


এছাড়া ১৮৯৯ সালে দাজিলিং এর বিধ্বংসী ধ্বস, ১৯০৫ সালে পাঞাবের 
অন্তর্গত ধর্মশাল অঞ্চলের ভূমিকম্প ও ভুবনেশ্বরের ব্যপক অগ্নিকাণ্ডের সময়ও 
(১৯১০) মিশন ভ্রাণের কাজ করে। 

রামকুষ্চ সমাজের ব্যাপক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার জের 
হিসাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রভেদ সম্বন্ধে এখানে আরো। একবার যৎকিঞ্চিৎ 
আলোচন1 সেরে নেওয়া যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি যে ত্যাগ 
(২০001701801092) ও লব! (991:51০6)ই ছিল রামরুষ্ সমাজের প্রধান লক্ষ্য । 
এই ছুটি উদ্দেশ্ঠ সার্থকভাবে পালন করার জঙ্য ছুটি পৃথক সংগঠনের প্রয়োজন 
অন্ভূত হয়। প্রথম লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে একটি নন্্যাসী সম্প্রদায় 
(71097085010 ০7৫91) গড়ে তোলা হয় এবং বেলুড় মঠেই এই সম্প্রদায়ের প্রধান 
কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ অর্থাৎ সেবাব্রতের মহান লক্ষ্যকে কার্ষে 
পরিণত করার জন্য নন্ন্যানী ও সংসারী, উভয় গোত্রের মানুষকেই সমবেত 
করে রামকঞ্জ মিশন প্রতিষ্ঠ। করা হয়। আইন অনুসারে এই দুইটি সংগঠনের 
স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু উভয়েই একই পরিচালক সমিতির অধীন । রামরু্চ মঠ 
( বেলুড়) এর অছি পরিষদ্কে মিশনের পরিচালক মগ্ুলীর অন্তভূ্ত করায়, 
এই ছুট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মত একযোগে কাজ করতে পারত। অর্থাৎ 
আইনের চোখে মঠ ও মিশনের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও বাস্তব কর্মের জগতে 
এছুটি একই সংস্থার ছুই সহযোগী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নয় । 

মিশনের কর্মপদ্ধতি ও অন্থমোদ্িত বিভিন্ন কেন্্রগুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বে ষে 
বিস্তারিত আলোচনাটি কর! হয়েছে বর্তমান গ্রসঙ্গে তার গুরুত্ব উল্লেখ করার 
প্রয়োজন ।১৬ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে মিশনের নান। কর্ম- 
কাণ্ড এবং অস্থান্ কেন্ত্রগুলি সম্পর্কে পুলিশ অত্যন্ত গোপনে খোঁজ খবর নেওয়। 
শ্তরু করে দেয়। বস্তত মিশনের বাহিভারতীয় কেন্দ্রগুলিও পুলিশের সতর্ক 
নজরদারি এড়িয়ে যেতে পারেনি । এই সব কেন্দ্রে সন্ন্যাসীগণ ও বিভিন্ন 
ভক্তবুন্দ কোথায় কি করছেন, কি ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন, কিংবা জ্রাণ কার্ধের 
স্যোগ নিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক ভাবে সৃন্দেহ জনক অন্য কোন ক্রিয়। কলাপ 
নুরু করেছেন কিনা, নে সব ব্যাপার খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা হত। 
এমন কি মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র ও আশ্রমগুলিতে প্রধানতঃ কোন্‌ শ্রেণীর লোক 
যাতায়াত করে সে সম্পর্কেও খোজ নেওয়। হত। পুলিশের একাধিক উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে মিশন ও তার মফঃম্বল আশ্রমগুলির বিরুদ্ধে নানা 


রামকষ্জ মিশনের সাংগঠনিক ইতিহাস ২১ 


অভিযোগও এনেছিল । এই সব অভিযোগের সারবত্। বিচার করতে হলে 
মিশনের বিভিন্ন নংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একট] স্পষ্ট ধারণ! রাখ। অবশ্থাই 
প্রয়োজন এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে এই রকম বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করা হল। 

প্রসঙ্গত আরো! একটি কথা বল দরকার। মিশন সম্পর্কে পুলিশ এবং 
সরকারী কর্তৃপক্ষের সব অভিযোগগুলি কেবল একাস্তভাবে গোপন রিপোর্টের 
মধ্যেই প্রকাশ করা হত। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এফ. সি. ভ্যালি 
(ঢ. 0.108115), হাচিনসন (170001010500)১ টেগার্ট (0.4. 19891) বা 
বিচারপতি রাউলাট (3.4... ০51৪) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে 
মিশন সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ও রিপোর্ট পেশ করেন, সেগুলি কেবল 
সরকারের উধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলের গুটি কয় প্রাণীই জানতে পারতেন ।১৭ 
১৯১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার লাট ভবনে লর্ড কার্মাইকেলের 
দরবার বক্তৃতায় সম্ভবত একবারের জন্য সর্বপ্রথম মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
ভাবে অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সেবারেও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মিশনের 
নাম উচ্চারিত হয়। আগলে মিশন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের যত অভিযোগই 
থাকুক না কেন, বাংলাদেশ তথা গোট। ভারতবর্ষে মিশন ইতিমধ্যে যে বিপুল 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তার ফলে রাজপুরুষগণ এর বিরুদ্ধে 
আদালতের বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ না করে কোন বিরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করতে ভরসা পেতেন না। তাই মিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গোপনে 
দৃষ্টি রাখলেও তার! প্রকাশ্য ভাবে সব সময়েই মিশনের সেবাকার্ষের প্রশংসা 
করে যেতেন। কার্ধাইকেলের উল্লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী দরবার 
বক্তৃতাতেও মিশনের সেবাকার্ষের সপ্রশংস উল্লেখ ছিল। 

কিন্তু এহ বাহা। মিশন কর্তৃপক্ষ হয়ত নিজেরাও বুঝতেন যে রাজপুরুষগণ 
মুখে যাই বলুন না কেন অন্তরে অন্তরে মিশন সম্পর্কে তাদের সন্দেহ মানসিকতা 
প্রবলভাবে শিকড় গেড়েছে। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষের মন থেকে সন্দেহ মোচনে 
তারা নিজেরাও কম সচেষ্ট ছিলেন না। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগেই 
মিশন সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার ঢের আগেই 
রাজনীতি সম্পর্কে মিশনের মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। এ সম্পর্কে 
১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়েছিল, আমরা ইতিপুর্বেই তার উল্লেখ করেছি। মিশনের প্রথম সাধারণ 


২২ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষচ মিশন 


রিপোর্টের শেষ অংশে এই ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করা হয়। 
রিপোর্টে ধারা মিশন নির্দেশিত সন্ন্যাস ও ত্যাগ ব্রতের আদর্শকে তুচ্ছ জাগতিক 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার পক্ষপাতী তাদের কঠোর সমালোচনা 
করা হয়েছিল। 
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অর্থাৎ মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার 
পরিকল্পনা ইউরোপের অশ্ুকরণে রচনা করা যাবেনা । আমাদের দেশে 
শ্রীরামরুষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগের আদর্শে ই গোষ্ঠী-জীবন গডে তুলতে 
হবে। কোনরকম জাগতিক অর্থাৎ সাময়িক রাঁজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্টে 
ভারতীয়দের এক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা একেবারেই নিরর৫থক। এক মাত্র ধর্মের 
প্রেরণাই নিখিল ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকের মধ্যে মহান এক্যের যোগস্থত্র 
রচন| করতে পারে। ত্যাগত্রতের মন্ত্রে উ্দদ্ধ দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং 
বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মিকট মিশন কর্তৃপক্ষ তাই পাখিব উচ্চাশা, ভোগ 
এবং প্রলোভন অথবা রাজনীতির সংকীর্ণ ও মাদকতাপুণ আদর্শ উপেক্ষা করে 
দেশের কল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানান। 
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রাজনীতিকে পরিহার করে চলবার জন্য এর থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট এবং 
প্রতক্ষ অঙ্গীকার বোধ করি নম্তভব ছিলনা। 


কিন্ত তবুও রাজনীতি করার অভিযোগ এবং দায় মিশন এড়াতে পারেনি । 
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প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রতিটি ধর্মীয় সংগঠনকেই কোন না কোন সময়ে এই সব 
অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর একটা কারণ সম্ভবত, এই যে, 
ভারতবর্ষে ধর্মকে আশ্রয় করেই জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ হয় এবং এই 
জাতীয়তাবোধ, কাল ক্রমে ইংরাজ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্ম দেয়। 
১৮৬০ এর দশকে রাজনারায়ণ বস্তু যে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র প্রতিষ্ঠ। 
করেন সেটি যূলত বঙ্গবাসী তথা ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তা- 
বোধ স্ষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র আয়োজিত 
হিন্দু মেলা”ও বহুলাংশে এ একই উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্* মন্ত্রে যে মা"কে বন্দন। করা হয়েছে তিনি ভক্ত হিন্দুর 
মাতৃরপে আরাধ্যা দেবী । ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী উগ্র মতাঁবলম্বী রাজ- 
নৈতিক দলের প্রধান সমর্থক বাঁলগর্গাধর তিলক কোন এক প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেন যে, ভারতীয় সমাজে একটি মাত্র মনোভাব ষ। সকলের মধ্যেই সাধারণ 
ভাবে উপস্থিত, তা হ'ল হিন্দুত্বের মনোভাব | মুসলমান বা ্রীষ্টান দ্বারা অংশত 
অধ্যুষিত হলেও আমাদের দেশের গরিঠ জনসাধারণ হিন্দুধর্মীবলম্বী এবং এই 
ধর্মের ভিত্তিতেই এ দেঁশের এঁক্য তথ জাতীয়তা বোধ গডে উঠেছে ।২” বস্তুত 
ভারতবর্ষে জাতীয়তা বোধের উন্মেষে ধর্ম যে বিপুল পরিমাণে প্রেরণা যুগিয়েছিল 
মে কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে গিয়েছিল।২১ এই প্রসঙ্গে 
বিচারালয়ে নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ তার বিখ্যাত উত্তরপাড়া 
ভাষণে ষে কথা বলেছিলেন তা৷ বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । 

“একদা বিশেষ প্রত্যয় সহকারে আমি একথা বলেছিলাম যে, এই আন্দো- 
লন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এবং জাতীয়তাবাদও কোন রাজ- 
নীতি নয়, এ হল একটি ধর্ম, ধর্মমত বা বিশ্বাস। আজ সেই একই কথ। 
আমি আর এক ভাবে বলতে চাই । জাতীয়তাবাদ যে একটি ধর্ম, ধর্মমত 
বা বিশ্বাস; সে কথার পুনরুক্তি না করে আমি বরং এখন বলতে চাই যে, এ 

হল সেই সনাতন ধর্ম যা আমাদের চোখে জাতীয়তাবাদের সামিল।”২২ 
ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ তথ] জাতীয় আন্দোলনের সৃচনায় ধর্ম ও বিভিন্ন 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শাসক সম্প্রদায়ের নজর এড়িয়ে যায়নি । 
তাই এ যুগের সব চেয়ে জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামরুষ্ণ মিশনকেও তারা 
দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। রাজশক্তির দৃষ্টিকোণে বিচার করলে কর্তৃপক্ষের এই 
সন্দেহ মানসিকতা স্বাভাবিক কারণেই স্থ্ি হয়েছিল বলে মনে হতে পারে। 


৪ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


গোয়েন্দ। পুলিশের এই মর্ে স্থনির্দিষ্ট খবর ছিল যে, ইংরাজ আমলের গোড়া 
থেকেই দেশের সর্বত্র এক শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্নাসী দলের আবির্ভাব হয়েছে । 
এই সকল সাধুর যে বিভিন্ন সময়ে ইংরাঁজ বিরোধী ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত ছিলেন 
'এ বিষয়েও পুলিশ নানা সময়ে একাধিক রিপোর্ট পেশ করে ।২৩ মন্্যালী কুল 
সম্পর্কে সন্দেহের এই সাবিক পরিবেশের মধ্যে রামকুষ্ণ মিশনও এক অবাঞ্থিত 
সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল । 


তথ্য সুত্র 

১ 95৮/7]01 1,010655/7181081109) 18170151012 01091 ০01 
1%101718 2 /৯ 06৬ 01160621101 01 1080179.501015]0, :5//27771 7/7/6- 
1027107120 ০2711271770) 14677107121 701%7716, (9৫.) 11910110091, ২. 0. 
08100100, 1963, 0. 439. 

২ [011800 ২010217, 71716 7100 7772127127126 2716 116 
107)27521 0057791, 08100108) 1979, 09: 124. 

৩ এ, পৃঃ ১১৯। 

৪ 9০/2101 1৬058081109, 911 [২1001017151)9102, 2190 919111- 
108] [২611215581705. 776 01721 21627262£2 0 17172, ০1, |, 
(0810009, 5921 016 00011098101) 1901 10910119190, 7). 605. 

৫ 712 71751 06712721 £9707৫ 01 £16 1:271107557710. 1৫7557071, 
7. 21 এই রিপোর্টটি ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্ত গ্রন্থের কোথাও এ 
বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নির্দেশ নেই | 

৬:7%6:1277117157)72 14550) শীর্ষক এই পুস্তিকাটি শ্রীন্রেন্ত্র 
নাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক হাওড়ায় “ব্রিটিশ ইওডয়। প্রিটিং ওয়ার্কস” নামক প্রেসে 
ছাপা হয়েছিল। প্রকাশের সন ও তারিখ পুস্তিকাতে উল্লিখিত হয়নি | 

৭ স্বামী হৃবোধানন্দ, শিবানন্ন, প্রেমানন্দ, শুদ্ধানন্দ, সচ্চিদ্রানন্দ (১) 
'অদ্বৈতানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং রামকষ্কানন্ন | 

৮ বাকি আটজন হলেন স্বামী সারদানন্দ, অৎগ্তানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, 
অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, বোধানন্দ, আত্মানন্দ এবং বিরজানন্ন। 

৯ টীকা নং ২ এর অন্রূপ। পৃঃ ১২০ 

১০ পরবর্ণীকালে একুশ জন স্দস্তের পরিবর্তে কম পক্ষে আট জন 


রামরুষ্ণ মিশনের সাংগঠনিক ইতিহাস ২৫ 


স্দশ্তের কথা উল্লেখ করা হয়। এই সংশোধনী ধার ১৯১৩ সালের মিশন 
রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হয় । 


১১772 70%71627117 :471171%01 12)071 0 172 72771775776 
147551072 1707712 07527770521 5272795, 1914, 0. 11. 


১২ 0309৮. ০07 25850911; 3817891 2100 /5598170১ 1১011101091 
70181)010১ 0010110617110191. [7116 170. 37211910. 


১৩ এ 0.0. 20. 90100 13-3-1911, ি0]) /৯. ডা. 30091) 
0০0 ৬. তে. 2২610. 


১৪772 £775606716721 17071 0172 £2771107571716 
14175570710. 33. 


১৫ প্লেগ দমনে র্যাও্-এর বাড়াবাড়ি সহ করতে না পেরে পুনার চাপেকর 
ভ্রাতদ্ধয় ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে তাকে অতকিতে হত্য। করেন। 

১৬ এই আলোচনা ১৯১৩ পালের মিশন রিপোরট প্রদত্ত তখ্যের ভিত্তিতে 
প্রস্তুত করা হয়েছে । বল। বাহুল্য পরের যুগে মিশনের কর্ম কাণ্ড ও অন্থমোর্দিত 
কেন্দ্র গুলির সংখ্য। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল 

১৭ বর্তমানে এই সকল রিপোর্টের কয়েকটি ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে । দ্রষ্টব্য £ 01956 9210181, 77751262615 (4. 
81711061$ ০০000910012] 1[১০91106 1২60010 091716 2 17006 01) 0109 
210৬01) 91009 [২৪৬০911)0101091% 1009৬910611 11) 13610891, 90010)1- 
060 0 চি. 01081174805 1911 )১ 02/16%/65 1981 এবং 
19177710272 922712077 00717777225 19165 ০8100685 1973. 


১৮176 1%756 068716721 1₹60071 01 116 42777171570 
1475507, 0. 37. 


১৯ এ, পৃঃ ৩৮। 
২০ ড/0179170 9181016% 4১ 77121 & 009//212, 13911916) 
1962. 7. 201-02 1 


২১ [7617)5201) 0081195 [ন, 17107727 110110712115777 71 
12771214 502221 25977775 19111109605 1964. 0. 11746. 


২২ 017051, 4১010611000, 01277276 5079607) (4010 6৫0.) 
1943, 0. 20. 


২৩ ভু; 90866 00211010696 001 (00100196101 01 1715015 ০01 
17196800170 110৮6179100 11) 11018 : 13617691 1২921011. 1981)91 10. 
49, 800016 100. 15. 0১০91101091] 90011095 0£ 005 99.410005 
800০ 1909, 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গোয়েন্দা রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রাজনীতি করার অভিযোগ এবং দয় 
মিশন এড়াতে পারেনি । এই অভিযোগের মধ্যে কতট৷ সারবস্ত ছিল সেটা 
আলাদা কথা। কিন্তু রামরুষ্ণ মিশনের উপর পুলিশ যে সব সময়েই সতর্ক প্রহর 
মোতায়েন রেখেছিল এটা অত্যন্ত বাস্তব ঘটনা । বেলুড়ে মিশনের সদর 
কাধালয়ে এই প্রহরা সব চেয়ে কঠোর ভাবে নিবদ্ধ রাখা হলেও, মফঃম্বল 
এলাকায় মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে গোয়েন্দী পুলিশের নজরদারি কিছু মাত্র 
কম ছিল না। গ্রাম বাংলার সুদূর জেলা শহরগুলির কোথায় এবং কখন 
মিশনের সন্ন্যসীরী ঘোরা ফেরা করছেন, এ সব খবর চরেদের মুখে পুলিশ 
আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখত। জেলাগুলির পুলিশ ভায়েরিতে কিংবা 
বেঙ্গল পুলিশ গ্যাবসষ্ট্রাক্ট অক ইনটেলিজেন্স (73611881 7১০1106 4১৮90৪০ 
96 1000911186170 ) এ, এই সব সন্স্যাসীগণের উপস্থিতির সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করে রাখা হত এবং সেই সব নোটের ভিত্তিতে জেলার পুলিশ এবং অসামরিক 
কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর জন্য হুকুম জারি 
করতেন। বেচারা সন্গ্যাসীগণ হয়ত এ সব খবর ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন না, 
কিন্ত তাদের অগোচরে পুলিশের গোয়েন্দারা সর্বদাই তাদের অনুসরণ করে 
বেড়াত। পুলিশের এই প্রকার তৎপরতা যে কি পর্যায়ে এসে পৌছেছিল সে 
সম্পর্কে কয়েকটি নিদর্শন নীচে সংশ্লিষ্ট ফাইল থেকে অবিকল উদ্ধাত করে 
দেখানো যায়_- 
12207202007 70271221 701102 44054720£ 07 17112/11267706.10/ 
272772210 27/271712 2017 417711, 1912. 
7১৪12. 1379 ১9915258101 00759 170170019  1015179111 
13. এ. 12. 21725 90902.09.1781108 ১/৭101১ 01 


| 01) দা 
বালির রাকা হা 


পু (10 100 2. 10061070691 01 [176 
5002 0217121708. ১৬/৪101. 


__ [২8010119179 7111591017১) 1185 
0901 281 93911591 51109 0176 2561) 11৪91010. 


গোয়েন্দা রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন ২৭. 
ব0:০ ৮9 ১. 10. :--৬%11] 0105 99106111066170610 01 7১91109,, 


1700/181) 01985611016 8100 60110151. 2 167010 010 01119 9৬210] 2 

অন্তার্থ ১৯১২ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে বাখরগঞ্জের গোয়েন্দ ডায়েরির 
১৩৭৯ নং অনুচ্ছেদে এই মত লিপিবদ্ধ হয় যে, হাওড়া জেলার বেলুড় মঠস্থিত 
রামরুষ্ মিশনের সদন্ স্বামী সুবোধানন্দ তথা খোকা মুখাজী গত ২৪ শে মার্চ 
থেকে বরিশালে এসে রয়েছেন । কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগ ( স্পেশাল 
ডিপার্টমেন্ট ) হাওড়ার পুলিশ স্থপারকে এই সংবাদটি জানিয়ে তাকে উপরোক্ত 
স্বামী জুবোধানন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে খোজ নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে 
বলে।১ 

১৯১২ সালের ১লা জুন তারিখে হাওড়1 জেলার গোয়েন্দা ডায়েরির ১৮৬১ 
নং অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত একটি নোট লিপিবদ্ধ করা হয়৷ 
উক্ত নোটে বল! হয় যে, স্বামী স্ুবোধানন্দ বেলুড় মঠের অন্যান্ত অনেক সন্ন্যাসী 
সমভিব্যহারে বরিশালের জ্ঞানেন্্র নাথ দাশগুপ্তের বাড়িতে এসে উঠেছেন । 
বরিশালে রামরুষচ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্টা করার ব্যাপারেই তাঁরা 
সকলে মিলে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। বাখরগঞ্জের পুলিশ স্থপার যেন 
এই সব নবাগতদের চোখে চোখে রাখেন। বাখরগঞ্জ ভাষেরির নং ৩৪৮৭ 
অন্ুচ্ছেদেও ( তাং ২৬শে জুলাই ১৯১৩) অনুরূপ আর একটি নোটে বরিশাল 
রামরুঞ্জ মিশনের নতুন কর্ম সমিতি গঠন এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তথা সতীশ 
চন্দ্র মুখাজখর উপস্থিতির সংবাদ জানানো হয়েছে ।২ এ বছরের আরও একটি 
পুলিশ ডায়েরির নোটে বরিশাল রামকুষ্ণজ মিশনের নির্বাচিত দশ জন সাধারণ 
সদশ্য এবং অন্যান্য কার্য নির্বাহী সভ্যদের নামও লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় ৩ 

'স্তত তিনটি ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ভায়েরির এই সব গোপন রিপোর্ট 
প্রশাসনিক মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করেছিল। বাখরগঞ্জ ডায়েরির 
৩৭৬৪ নং অনুচ্ছেদ (তাং ৫ নভেম্বর ১৯১০ ) বরিশালে রামকুষ্জ মিশনের 
সাংগঠনিক কাজে জনৈক দ্বারিকানাথ সেন নামক কর্মীর উপস্থিতি সংবাদ নোট 
করা হয়েছিল। সংবাদটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা 
নাথান (1২. ৪0170 ), জেলা মাজিষ্ট্েটে বখাম (4১. 1. 00102] 0 
এবং ঢাক। বিভাগের কমিশনার রিভ ( ৬. . [২০1৫ ) এর মধ্যে গোপন নোট 
চালাচালি শুরু হয়ে যায়। নাথানের কাছে আগেই খবর ছিল যে উপরোক্ত 
দ্বারিকা নাথ সেন একজন রাজনৈতিক কমী (৮2০91101081 50100161 )। 


২৮ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ্চ মিশন 
তিনি একটি গোপন চিঠির মারঞত (1). €). 77০. 1870 [খ. তাং 28. 11. 
1910) এবিষয়ে রিড, কে সতর্ক করে দিয়ে, লেখেন যে, স্বারিকাকে আদৌ 
স্থবিধাজনক লোক বলে মনে হয় না, এবং জেলার যে কল সরকারী কর্মচারী 
বরিশাল রামকষ্ণ সমিতির৪ জঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে 
সাবধানত। অবলম্বন কর] উচিত (476 ৫০6৪ 70 ৪0981 ০ ৮০9 &, 
5018616 791501) ৮/101) ৬1010 6০991111991 56:81705 51)0010 
৮/০:1)।| দ্বারিকনাথ সম্পর্কে আরও ভালভাবে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য 
নাথান জেলার সি. আই. ভি. ইন্সপেক্টার রায়সাহেব জে. সি. ভৌমিককেও 
নিযুক্ত করেন। বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বথামও নাথানের সঙ্গে এক মত 
হয়ে জেলার সরকারী কর্মচারীদের এবং বিশেষভাবে বরিশাল রামকুষ্ণ সমিতির 
তৎকালীন প্রেসিভেপ্ট সত্যভূষণ দাসকে দ্বারিকার সঙ্গে মেল। মেশা করতে 
নিষেধ করে দেন। রিডের কাছে লেখ গোপন চিঠিতে (739. 0. [ঘ০. 7944. 
তাং 26. 1. 1911) বাম লেখেন “] 1259 21760 920৪, 131105210 
1785 2110 [116 009৬9170090 591৬2105 ৬/1)0 216 10917)915 ০01 [116 
11551010180 01165 215 009 189 11010111176 00 ৫০ ৮9101. [1015 100810 
270 [1186 1015 25509019110) ৮/100 [116 7$1155101) 011055 1 10061 
&18৬9 88810100. "অর্থাৎ দ্বাৰিকনাথের সঙ্গে বরিশাল রামকৃষ্ণ সমিতির 
যোগাযোগ যে গোটা সমিতিটিকেই পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছে 
এ কথাও বথাম অকপটে কবুল করেছিলেন। নাখান এবং বথামের উপরোক্ত 
রিপো্টগুলির সারমর্ম, রিভ্‌ কর্তৃক ভিচ্‌ (ঢু. 14. ৬০1০1) ) নামক অপর 
এক পদস্থ রাঞপুরুষের কাছেও যথাসময়ে প্রেরিত হয়েছিল ।৫ 

বাখরগঞ্জ পুলিশ ডায়েরির ৩১৭৭ নং অনুচ্ছেদে ( তাং ১৭।৯১৯১০) দ্বিতীয় 
ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে । এই নোটে বল! হয়, করিমগঞ্জ (শ্রীহষ্ট ) রামকৃষ্ণ 
মিশনের রান্থু রাজুদ্রন্তি নামক জনৈক সদস্য ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের খুলন। 
মেলে বরিশালে এসে পৌছেছেন এবং পুলিশ বর্তমানে তার গতিবিধির উপর 
সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে । এই নোট পাওয়ার পর শ্রীহট্টের পুলিশ সুপারকে 
এই ব্যক্তিটির শ্রীহটে অবস্থানকালীন ক্রিয়া কলাপ মম্পর্কে সব কিছু নত্বর 
জানাতে অন্থুরোধ কর! হয়েছিল। এবারেও ঢাঁক1 বিভাগের কমিশনার রিড, 
'আগের মত নাথানের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন (09799900191, 
০. 1774-9 তাং 4.11.1910) এবং নেই সঙ্গে বথামকেও এত্েল। পাঠিয়ে- 


গোয়ন্দ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন ২৯. 


ছিলেন। চিঠির উত্তরে বখাম লেখেন উপরোক্ত রাজুদস্তি, বরিশাল জেলার 
নলচিতি পুলিশ থানার অন্তর্গত বৈচণ্তী গ্রামের রামকানাই চক্রবর্তীর পুত্র 
রসিক চন্দ্র চক্রবতাঁ। সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিনি রসরাজ উদাসীন (রাস 
রাজুদ্স্তি নয় ) নাম নেন। ইনি যথার্থই শ্রীহট্ের করিমগঞ্জ রামরু্ণ মিশনের 
সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি কালীঘাট এবং নবদ্বীপ থেকে তীর্থ যাত্রা সেরে ইনি 
বরিশালে জনৈক! স্বর্ণ বৈষণবীর কুটিরে এসে উঠেছ্ছেন। সন্দেহ উদ্রেক করার 
মত কোন খবর এর বিরুদ্ধে যোগাড় করা না গেলেও পুলিশ যে ভাবে এ'র 
নাড়ি নক্ষত্রের সংবাদ টেনে বার করেছিল তার থেকে রামরুষ্চ মিশন সম্পর্কে 
পুলিশের ব্যাপক নজরদারির প্ররুত স্বরূপটি বোঝা যায়।৬ 

১৯১৩ সালের গোয়েন্দ। ভাফ্বেরির অপর একটি রিপোর্টে বর্ধমান এবং 
মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীর। কি ভাবে বন্যা আাণ কাজ 
চালাচ্ছেন মে বিষয়েও কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।৭ এই 
রিপোর্ট কাথির বাঁলিগড়ে বন্ ত্রাণ কমী সতীশ বস্তু এবং বর্ধমানের ত্রাণ কর্মী 
অমরেন্ত্র নাথ চ্যাটার্জাঁ, মাখন লাল সেন, যতীন মুখাজাঁ এবং রামচন্দ্র মজুমদার 
প্রমুখ মিশনের সঙ্গে জড়িত কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবী সম্পর্কে পুলিশের ধারণ? 
লিপিবদ্ধ করে রাখ! হয়। গোয়েন্দা পুলিশ জানায় 
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অর্থাৎ সেবা কর্মের ছুতোয় মিশনের গ্রাম আশ্রমগ্ুলি কিংবা মিশনের সঙ্গ 
যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগণ যে মফংস্বল বাংলায় গ্রামবাসীদের মধ্যে, ব্যাপকভাবে 
রাজবিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন এ সম্পর্কে পুলিশের কোন সন্দেহ ছিল না!। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ থাকে, এই রকম সংবাদের ভিত্তিতেই টেগার্ট তাঁর রিপোর্টের নবম 
অধ্যায়টি («গ্রাম আশ্রমগুলির বিকাশ” ) প্রস্তুত করেছিলেন। 

রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিশেষ করে বেলুড় মঠ সম্পর্কে সরকার বরাবরই একট 


৩০ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ্জ মিশন 


আশংকার ভাব পোষণ করে এসেছিলেন। এদিকে মুস্কিল হয়েছিল এই যে, 
সন্দেহ সন্দেহই, মিশন যে বাজন্রোহিতার কাগজ যথার্থই প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত 
ছিল এমন কোন সরাসরি প্রমাণ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যোগাড় করে উঠতে 
পারেন নি এবং এই প্রমাণের অভাবে দেশের আইন অনুযায়ী মিশনকে প্রত্যক্ষ 
ভাবে অভিযুক্ত করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আরও একটি 
অস্থুবিধ। ছিল। রামকৃষ্জ মিশন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনমানসে তার 
প্রভাব এতই গভীর ছিল যে শ্রেফ সন্দেহের বশে এমন একটি সর্বজন স্বীকৃত 
প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত কর] সরকারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষ মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্তে কোন অভিযোগ না আনলেও বেলুড়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি ব1 প্রতিষ্ঠানকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখতেন। এমন 
কি সরকারী কর্মচারীগণকেও প্রচ্ছন্ন ভাবে মিশন এবং তৎ সম্পকিত যে কোন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ন1 রাখতে উপদেশ দেওয়। হত। গেরুয়। 
ধারীদের নিয়ে সরকারের মাথ] ব্যথ! যে কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা 
বরিশাল রামরুষ্ণ মিশনের গ্রথম যুগের ইতিহাসটি লক্ষ্য করলেই বোবা যাবে । 

১৯৪ সালের মাঝামাঝি কোন এক মময়ে স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ 
অন্ুরাগী শরৎচন্দ্র চক্রবততঁ এবং প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত সহ বরিশাল জেলার আরও 
কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ধর্মীয় ও সেবাকার্ধের মহৎউদ্দেশ্তে রামকৃষ্ণ সমিতির 
গোড়া পত্তন করেন। অমিতির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন সরকারী কর্মচারী । 
১৯০৪ থেকে ১৯১* সাল অর্থাৎ মোটামুটি এই ৬/৭ বছর সখয়ের মধ্যে সমিতির 
তরফে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসা বিতরণ ও উড়িয্তার ছুভিক্ষ পীড়িত 
এবং ঘাটাল মহকুমার বন্যাছুর্গত মানুষদের ত্রাণ কাজে সাহায্য করার জন্য 
নগদ অর্থ সাহায্য এবং এই রকমের আরও অনেক কল্যাণকর্ম স্ুসম্পাদিত হয়। 
সমিতির সদস্যগণ স্টামার ঘাটে সমবেত যাত্রীদের নিকট থেকে চাদ তুলে এবং 
গ্রামবাসীদের ছারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা! করে যে অর্থ সঞ্চর করতেন তাই দিয়েই 
তাঁর! জগদানন্দ দাশগুপ্তের দান করা এক টুকরো জমির উপর নিজন্ব ভবন 
নির্ধান করেন। এই ভবনে একটি লাইব্রেরী ছিল এবং এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় 
নিয়মিত ভাবে ধর্মালোচনা হত। 

এই রকম একটি সর্বতোভাবে জনহিতকর এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ 
দেওয়। সম্পর্কে কোন পক্ষেরই কোন রকম আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্ত 
তবুও জেলার সরকারী কর্মচারীগণ সাবধানে এগোনোর পক্ষপাতী ছিলেন। 


গোয়েন্দ। রিপোর্টে রামু মিশন ৩১ 


তারা সরাসরি বরিশালের জেল৷ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ 
তারিখে লিখিত ভাবে আবেদন করে জানতে চাইলেন যে সরকারী কর্মী 
হিসেবে এই সমিতির সঙ্গে তাদের যুক্ত হও সম্পর্কে সরকারের কোন আপত্তি 
আছে কি না, 

৬/6 098 009 5৮001 11781 115 09901955 [0 52 %/6 1:65111090. 
০০] 171070019 ৬/০171 8110 50110565 ৮/101)117 [109 0219 01 0016 
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স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্র কুমার 
সেন, রাখাল চন্দ্র ঘোষ, আনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত, হেম চন্দ্র সেনগধ, রসিক লাল 
দাশগুঞু, বঙ্কিম চন্দ্র রায়, অক্ষয় কুমার ব্যানার্জী, দেঁবেন্ত্র চন্ত্র ব্যানাজী এবং 
সতী প্রসন্ন গুহ। 

আবেদনকারীগণ উপরোক্ত দূরখাণ্ডটি পেশ করার ঢের আগেই প্রশাসনিক 
কতৃপক্ষ বরিশাল মিশনে সরকারী কর্মচারীদের এই একাধিপত্য লক্ষ্য 
করেছিলেন। তার! ব্যাপারটি নিয়ে গোপনে গোপনে গভীর ভাবে চিস্তাও 
করেছিলেন। ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসাম সরকারের চীফ সেক্রেটারীর 
ডিপার্টমেণ্টের ১৯১০ সালের একটি গোপন ফাইলে এ সম্পর্কে সরকারী 
আমলাদের নান! ধরনের নোট ও মন্তব্যগুলি সংরক্ষিত আছে।” এটি খুঁটিয়ে 
পড়লে জান। যায় যে উপরোক্ত আবেদন পত্রটি জমা পড়বার আগেই সরকারের 
তরফে পূর্বে উল্লিখিত নাথান এ বিষয় সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না 
বলেই অভিমত প্রকাশ করেন। নাথানের নোটটি ১৯১* সালের ২০শে মার্চ 
তারিখে লিখিত হয়েছিল। তিনি বলেন 
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৩২ পুলিশ রিপোর্টে রামকষ্জ মিশন 


জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বথামও এ বিষয়ে নাথানেরই মতের সমর্থক ছিলেন। 
এই ছুই পদস্থ পিভিলিয়ানের মতৈক্য বিভাগীয় কমিশনার রিডের কাজের 
অনেক স্ববিধা করে দিয়েছিল। অতএব পুর্বোন্ক আবে্দনকারীগণের 
দরখান্তটি সম্পর্কে রিভের অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি লেখেন যে, 
মিশনে সরকারী কর্মীদের যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সরকার “হা” বা না” কোন 
কথাই বলতে প্রস্তুত নন। তবে এখানে যোগ দেওয়ার আগে তাদের একটা 
বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া! উচিত এবং তা হল এই যে আপত্তিকর রাজনৈতিক 
ক্রিয়া কাণ্ডে লিপ্ত এমন কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া! যে কোন সরকারী 
কর্মীর পক্ষেই সম্পূর্ণ বে-আইনী। রিভ লেখেন__ 
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উপরোক্ত চিঠিখানি থেকে আরও একটি থ্য জান! যায়। বন্যা এবং 
ছুভিক্ষ ভ্রাণের জন্য বেলুড় মিশনের উদ্যোগে মাঝে মাঝে যে সব সাহাষ্য ভাপ্তার 
গঠন করা হত তাতে সাধ্য মত সাহায্য করার জন্ত বরিশালের মিশন প্রায়ই 
চাদ সংগ্রহ করে পাঠাত। কিন্তু ব্যাপারটি জেল কর্তৃপক্ষের আদৌ মন:পুত 
হয়নি। তাই বরিশাল মিশনের সঙ্গে যে সব সরকারী কর্মচারী যুক্ত ছিলেন, খোদ 
জেল। শাসক একদিন তাঁদের ডেকে নিয়ে এসে বলেন যে, তাদের দ্বারা সংগৃহীত 
অর্থ এই ভাবে বেলুড়ে পাঠানোর আগে তার! যেন কি ভাবে সেই অর্থ খরচ 
হচ্ছে সেটাও যাচাই করে দেখেন। পূর্বে কাথি এবং বর্ধমানে অমরেন্দ্রনাথ 
চ্যাটার্জী, মাখন লাল দেন, যতীন মুখার্জী প্রমূখ ত্রাণ কর্মীগণের প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছে। এ রা গোপনে গোপনে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত আছেন 
বলে পুলিশের খবর ছিল এবং তার! এই মর্মে সন্দেহ রত যে রামরুষ্চ মিশনই' 


গোয়েন্দা রিপোর্টে রামকষজ মিশন ৩৩ 


এদ্দের প্রচ্ছন্ন ভাবে মদত যুগিয়ে আসছিল । এই সন্দেহের কথা অনারেবল 
মেথ্ার, কামিং (1. 0. 01810108 ) একটি গোপন ভেমি অফিসিয়াল চিঠির 
(1). 0. 0০0. 8462 ৮ ৫860 27.11.1913) মাধ্যমে বাংল! দেশের আই. বি. 
ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেসন ভিপার্টম্ণ্টের জুপারিনটেনভেনট হাচিনসনকে ( £২. 
[1. 9195৫ [70001105017 ) য্থা। সময়ে জানিয়ে দেন। চিঠিতে অমরেন্জ্র 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে কামিং বলেন যদ্দিও আপাত দৃষ্টিতে মিশনের 
সেবা কর্ষে সন্দেহ করার মত কোন কিছুর হদিস পাওয়া যায়নি তবুও এটাও 
সত্যি যে বেশ কিছু সন্দেহজনক ব্যক্তি মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ত্রাণ কার্য 
চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় মেদিনীপুরের অন্যান্ত যে সব সহযোগী দলগুলির 
সঙ্গে মিশন দুর্গত এলাকায় কাজ করছেন তাদের সকলের উপরেই বিশেষ 
সতর্ক দৃষ্টি রাখা! আবশ্যক ।৯ 
কামিং ১৯১৩ সালে লিখিত ভাবে এই সন্দেহের কথা জানালেও তার ঢের 
আগে থেকেই গ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির গোপন যোগাযোগ 
আছে বলে আন্দাজ করেছিলেন। তাই সরকারী কর্মচারীগণ যাতে বরিশাল 
মিশনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পড়েন সে জন্য কর্তৃপক্ষ নান! ভাবে চাঁপ স্যট্টি করে 
আসছিলেন । প্রথমে তাঁরা লিখিত ভাবে অন্নুমতি চাওয়া সত্বেও সরকারী 
কর্ষচারীগণকে বরিশাল মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য দ্বিধাহীন ভাবে কোন 
অঙ্কমতি দিতে অস্বীকার করলেন। দ্বিতীয়ত, তাদের মনে করিয়ে দেওয়া! হল 
যে এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি রাজনীতির যোগাযোগ আবিষ্কৃত 
হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সমিতিতে যোগদানকাঁরী সকল রাজকর্মচারীকেই তার 
দায় বহন করতে হুবে। লব পেষে নমিতির অর্থ বেলুড়ে পাঠনো৷ হলে 
সেক্ষেত্রে বেলুভের সঙ্গে যদি রাজনীতির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে 
তারাও ( অর্থাৎ বরিশাল সমিতির সদস্তগণ ) তার জন্ত দায়ী হতে পারেন বলে 
প্রকারাস্তরে হুমকি দেওয়া হস। 

এই সব হুমকিতে ফলও হয়েছিল। বরিশাল ম্যাজিস্ট্রেসির প্রধান করণিক 
আনন্দ চরণ সেন, যিনি বরিশাল মিশনের প্রথম প্রেসিভেণ্ট হিসেবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, চাকুরি খোয়নোর ভয়ে নির্বাচনের অন্ন কয়েকর্দিন পরেই 
প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ।১* আরও কিছুদিন পরে হীরালাল বন্ধু 
( বরিশালের জজ কোর্টের অনুবাদক ), চন্দ্র কুমার রায় ( বরিশাল জজ কোটের 
এ্যাকাউণ্টেনট্‌ ) এবং গঙ্গাচরণ দাস ( উকিল) গ্রমুখ অপর তিন ব্যক্তিও 


তত 
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বরিশাল মিশনের সদশ্য পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করলেন।১৯ ইতিপূর্বে 
বরিশাল মিশনের ১৭ই আগস্ট ১৯১০ তারিখের একটি বিশেষ অধিবেশনে এটি 
যাতে বেলুড়ের স্বীকৃতি পায় লেই ভন্য বেলুড়ে একটি আবেদন পাঠানোর 
ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করা ₹য়। কিন্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করার মাত্র দশ দিনের 
মধ্যেই যে হারে সরকারী কর্মচারীগণ এই সমিতি থেকে চাকুরী বাঁচানোর 
তাগির্দে ইন্তফ! দ্দিতে শুরু করলেন তাতে আশংক হুল যে সমিতিটি গঠন 
পর্বের আগেই ভেঙে পড়তে পারে । অতএব ব্যাপারটি অস্তত কিছু দিনের 
জন্য ধাম। চেপে রাখা হল। ২৬শে আগস্ট ১৯১০ তারিখের আর একটি বিশেষ 
অধিবেশনে অতঃপর এই মর্মে সিদ্ধান্ত করা হল ( রেসোলিউমন নং১) যে 
বেলুড়ের স্বীকৃতি লাভের জন্য বরিশাল মিশন আপাতত কিছুদিনের জন্য কোন 
আবেদন পাঠাবে না। 
কিন্ত এতদ্সত্বেও সরকারের চাপ এবং হুমকি অগ্রাহ করেই শেষ পর্যস্ত 
বরিশালের রামকৃষ্ণ সমিতি বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশনের স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্বে 
এর নাম ছিল “রামকষ্ণ সমিতি+, কিন্তু ১৯১০ সালের গোড়ার দিকে বেলুড়ের 
অন্গমতিক্রমে এটিকেও 'রামকষ্ঙ মিশন? নামে অভিহিত করা হয়। পরিশেষে 
১৯১১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বরিশাল মিশন ধেলুড়ের স্বীরূতি লাভ 
করে পুরোপুরি ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়-এরই একটি শাখ কেন্দ্র হিসেবে 
পরিচিতি লাভ করে। ১৯১১ সালের ২*শে ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বরিশাল 
মিশনের স্থানীয় কমিটির প্রথম অধিবেশনে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবেই এই সংবাদটি 
আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। 
বেলুড়ের অঙ্ুমো্দন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বরিশাল মিশন সম্পর্কে কর্তৃ- 
পক্ষের তৎপরত। আশ্চর্জজনক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল । যত দিন এই অনুমোদন 
পাওয়। যায়নি ততদ্দিন পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এটিকে বেলুড়ের সঙ্গে পুরো- 
পুরি ভাবে মিশে যাওয়ার (12০01018060 ) সম্ভাবনাটুকু ঠেকিয়ে রাখতে 
চাইছিলেন। কিন্তু ভবিতব্য ঘখন নেহাতই অনিবার্ধরূপে দেখা দিল তখন 
সরকারও এটির গতিবিধি সম্পর্কে আরও সতর্ক ভাবে নজরদারি শুর করে 
দিলেন। গোয়েন্দা ইন্সপেকটর জে.ি. ভৌমিক এ ব্যাপারে জেল! কর্তৃপক্ষকে 
আগেই সাবধান করে দিয়ে ষখাস্থানে একটি গোপন রিপোর্ট পেশ করেছিলেন । 
১৯১৯, ওরা সেপ্টেম্বরে লিখিত, এই রিপোর্টে ভৌমিক জানান যে বরিশাল 
মিশনের বর্তমান সেক্রেটারী প্রেমানন্দ দাশগুপের ছোট ভাই জ্ঞানদানন্দ 


গোয়েন্দ। রিপোর্টে রামকুষ্ণ মিশন ৩৫ 


বর্তমানে আত্মানন্দ নাম গ্রহণ করে বেলুড়েই সন্ন্যাস জীবন যাপন করছেন। 
এদের মাধ্যমে বরিশাল মিশন ঘে ভাবে বেলুড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে যাচ্ছে 
তার ফলে এই নতুন সমিতিটিকেও চোখে চোখে রাখার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে। 
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ভৌমিকের উপরোক্ত রিপোর্টটি হাতে আসার আগে স্বয়ং রিডও একবার 
নাথানকে এই মর্ষে একটি নোট দিয়েছিলেন। ১২ই আগস্ট ১৯১* এর এই 
নোটটিতে রিড লেখেন ষে বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের উপর বিশেষ 
নজর রাখার দরকার এবং তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বথামকেও ঘটনাটির গুরুত্ব 


সম্পর্কে অবহিত করেন-_ 
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সতর্কতা অবলম্বনের আরও একটি কারণ ঘটেছিল। বেলুড়ের স্বীকৃতি 
পাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ১৯১১ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে 
বরিশালের মিশন প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের জন্মবাধিকী উদযাপন করার জন্য যে 
সভ1 ডাক! হয়েছিল পুলিসের খবর অন্্যাষী সেই সভায় আপাত দৃষ্টিতে কোন 
রাজনৈতিক গ্রচার কর্ম চালানো না হলেও সেখানে কয়েকজন সুপরিচিত 
রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নেতা হাজির ছিলেন। এদের মধ্যে বরিশালের 
সর্বজন মান্য নেত। অশ্বিনী কুমার দত্ত, সতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জী, শ্রীচরণ সেন প্রমুখ 
ব্যক্তির উপস্থিতি সকলের দ্টি আকর্ষণ করে। বাখরগঞ্জ পুলিশ ভায়েরির ৪ঠ 
ফেব্রুয়ারী ১৯১১ তারিখে এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় উদ্লিখিতও 


হয়েছিল । 


৩৬ পুলিশ রিপোর্টে রামকষ্জ মিশন 


পুলিশ এবং উধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মহল থেকে এইভাবে সতর্ক বার্তী 
পাওয়ার ফলে জেল] ম্যাজিষ্ট্রেট বাম যার পর নাই সাবধান হয়ে উঠেছিলেন। 
ইতিপূর্বে বরিশালের সরকারী কর্ষচারীদের মিশনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে 
কেবল মাত্র আাসে ইংগিতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এইবারে 
প্রচ্ছন্ন নির্দেশের পরিবর্তে সরকারের তরফে স্থস্পষ্ট আদেশনাম! জারি কর 
হল। কর্মচারীগণ বরিশাল মিশনের সদশ্য হিসেবে কোন রকম রাজনীতির সঙ্গে 
জড়িত থাকবেন না বলে ইতিপূর্বে ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই কথাটিই 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে জেল! ম্যাজিষ্রেট তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন £ 
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একই সঙ্গে বথাম, রিডকেও এই সংবাদ জানিয়েছিলেন 
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অর্থাৎ, সরকারী কর্মচারী হিসেবে বরিশাল মিশনে যোগ দেওয়ার পর তাদের 
খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা বা তার্দের সংগঠনটি যেন কোন ভাবেই 
রাজনীতির সঙ্গে বা অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে 
না পড়েন। বেলুড় মঠের স্বীকৃতি লাভ করার পরেও এ ব্যাপারে সতর্কতা 
অবলম্বন করার জন্য তাদের যে প্রাথমিক দায়িত্ব রয়েছে সেটির কোন ভাবেই 
ব্যত্যয় হবে না এবং এই লাবধানতার অভাবে যদি তারা কোন সময়ে কোন 
হাঙ্গামায় অভিযুক্ত হয়ে পড়েন তখন বেলুড়ের স্বীকৃতি লাভ-সম্পর্কিত সংবাদটি 
তারা আগেই সরকারকে জানিয়ে রেখেছেন বলে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন 
যুক্তি খাড়া করা যাবে না। মোদ্দা এ-ও আরেক ধরনের হুমকি । এই হুমকি 
এবং নজরদারি প্তরু হয়েছিল ১৯১* সালে এবং পরবত্তা কয়েক বৎপর যাবৎ 
এই ধার] অব্যাহত ছিল। অসংখ্য ঘটন! থেকে মাত্র কয়েকটি:উদ্াহরণ এখানে 
উল্লেখ কর যেতে পারে। 


গোয়েন্দা রিপোর্টে রামকষ্ণ মিশন ৩৭ 


প্রথম ক্ষেত্রে পদস্থ রাঁজপুরুষ হিভেনস্‌ (5.৬, 95508) কর্তৃক ১৯১৩ 
সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বেটসন-বেল (খ. 7). 36918020-9611) এর 
কাছে লেখা একটি গোপন ডেমি অফিসিয়াল চিঠির (নং ভি, ও. ৭২০ সি) 
উল্লেখ করা যেতে পারে । এই চিঠিতে বরিশাল রামরুষ্ণ মিশনের উপর সতর্ক. 
গ্রহর! মোতায়েন করার জন্য পত্র প্রাপককে বিশেষ ভাবে অনুরোধ কর! 
'হয়েছিল।১৭ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ একই বছর, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কামিং, 
হাচিনসনকে অপর একটি গোপন ভেমি অফিসিয়াল চিঠির ( নং ভি. ও. 
৭৫৩৩ পি) মারফত জানান যে, বেলুড় মঠ যে বিপ্রবী প্রচার কাজ চালানোর 
মাধ্যম হিসেবে কাজ করে চলেছে সে সম্পর্কে প্রায়ই নান রকম খবর 
কর্তৃপক্ষের কানে আসছে। এমতাবস্থায় বেলুড়ের শাখা কেন্দ্র, বরিশাল 
মিশনও এই রকম কোঁন কাজে জড়িয়ে পড়ছে কিনা সে বিষয়ে সাবধানে 
খোজ নিয়ে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্য যেন সত্বর কলকাতাকে জানিয়ে দেওয়া 
হয়।১৬ সব শেষে ২রা এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে বাংলা সরকারের আগার 
সেক্রেটারী ক্যাসেলস (4. 0855619) সরাসরি টেগার্টকেই একটি 
গোপন ডি. ও. চিঠি লিখে (ডি. ও. নং ৩৭২৭ পি) অনুরোধ করেন যে তিনি 
যেন সত্বর বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত অন্থান্য শাখা 
কেন্দ্র এবং গ্রাম আশ্রমগ্ডলি সম্পর্কে রিপোর্টে সংগ্রহ করে সরকারী কর্তৃপক্ষকে 
অতি অবশ্য সকল সংবাদ জানিয়ে দেন। টেগাট এ ব্যাপারে তদন্তের কাজ 
বহু আগেই আরম্ত করে দিয়েছিলেন । প্রকৃত পক্ষে তাঁর কাজ প্রায় শেষও হয়ে 
এসেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছাপানো রিপোর্টটির উপর একবার আগাগোড়া 
চোখ বৃলিয়ে না নিয়ে সেটি উপর মহলে পেশ করা চলে না। বিশেষ তার 
হাতে তখন রাজাবাজার বোম! মামলা সংক্রান্ত কেসটিও রয়েছে । অতএব 
ক্যাসেলস এর উপরোক্ত চিঠির উত্তরে (নং কনফিভেনসিয়েল ৩৯৬৭ 
আই. বি. তাঁং ৪ঠ1 এপ্রিল ১৯১৪ ) তিনি জানালেন, ৬/101) 1965191708 69 
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1101 1190. [1119 10 29080. 10 01)15.১৭ এর কয়েক দিন পরেই ২২শে 
এপ্রিল তারিখে টেগার্ট “দি রামকৃষ্ণ মিশন” শীর্ষক গোপন মুক্রিত রিপোর্টটি 
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তৃতীয় অধ্যায় 
টেগার্টের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন 


[ চার্লস অগস্টাস টেগার্ট বাংল। দেশের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম। 
বিপ্লববাদদী কমীদের দমন অভিযানে ইনি বিংশ শতাবীর ত্রিশের দশক পর্স্ত 
ইংরাজের পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় নেতৃত্ব দান করেন। বাংলাদেশের বিপ্লব 
কর্মীর। তার জীবন নাশের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই 
ইনি আশ্চর্য ভাবে রক্ষা পেয়ে যান। ১৯১৪ সালে ইনি বাংল। সরকারের 
গোয়েন্দা বিভাগে (100911591)09 73181901). ) স্পেশাল স্থপারিনটেগ্েপ্ট 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি দি রামকষ্ণ মিশন 
নামে ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠ ব্যাপী একটি ছাপান রিপোর্ট প্রস্তুত 
করেছিলেন । যূল রিপোর্টটি যথ সম্ভব অন্বাদ করে এখানে তুলে ধরা হল। ] 


হিন্দু সন্ত শ্রীরামকঞ্চের উপদ্দেশাবলী, তার প্রিয় শিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ যে 
[গোপনীয়] ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার ফলে :এগুলি সম্প্রতি ভারতবর্ষ 
এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পক্ষম হয়েছে। 
শ্রীরামকৃেরর মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে তার শিশ্যবৃন্দ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবিকাশ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে । তার কারণ এই যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক 
বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত যে বিপ্লবী দলটি বাংলা দেশের যুব সম্প্রান্দায়কে 
আলোড়িত করেছে এবং যার বিষময় প্রভাব পাঁঞ্চাৰ এবং ভারতবর্ষের দেশীয় 
রাজ্যগুলিতেও বিপজ্জনক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলির সঙ্গে মিশন ও তার 
অন্থগামীর্দের যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
রামকু্জ মিশনের উৎপত্তি ও প্রসার এবং উপরে যেমন বল। হয়েছে, বিশেষ 
করে এর রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করার উদ্দেশ্তেই বর্তমান 
প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছে। 


টেগার্টের চোখে রামক্ণ মিশন ৪১ 


১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথমেই শ্রীরামরুষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাম বলে 
'নেওয়৷ দরকার । 

প্রথম জীবনে গঙ্গাধর (আসলে গদাধর। টেগার্টের এই রকম অনেক 

মারাত্মক তুল পরেও লক্ষ্য করা যাবে) চ্যাটার্জী নামে অভিহিত, রামরুষ 
১৮৩৩ সালের কোন এক সময়ে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ পিতা মাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন।৯ সমসাময়িক কালের এঁতিহামিক 
গণের মতে, একদা গয়াতে তীর্থ যাত্রা করার পথে তার বাবার কাছে স্বয়ং 
বিষ্ণু স্বপ্ে আবিভূ্তি হয়ে অচিরেই তাব ঘরে জন্ম নেবেন বলে কথ দিয়ে- 
ছিলেন। এই জন্যই বিষ্ণুর আর এক নাম গলাধর হিসেবে তাঁকে প্রথম জীবনে 
ডাকা হত। 

শোনা যায় যে বাল্যকাল থেকে রামকৃষ্ণ ধর্ম বিষয়েই সব চেয়ে বেশী 
আকর্ষণ বোধ করতেন। গাঁয়ের স্কুলে পাঠ নেওয়া ছাড়া বেশী লেখা পড়া 
তিনি শেখেননি। কিন্তু তার ছিল অসাধারণ স্মতিশক্তি। পুরী যাওয়ার 
পথে তার বসত গ্রামের উপর দিয়ে যে সকল সন্গ্যাসী এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যাতা- 
যাত করতেন তার্দের সঙ্গে তিনি প্রায়ই ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। পিতার 
মৃত্যুর পর ১৭১৮ বছর বয়সের রামকৃষ্ণ তার বড় ভাই রামকুমারের সঙ্গে 
কলনকাতায় চলে আপেন। 

১৮৫৫ সালে রাণী রাসমনি নামে একজন ধনী বাঙালী মহিলা কলকাতা! 
থেকে চার মাইল দূরে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ 
করেন। রামকষ্ণের বড় ভাই এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত 
হন এবং অল্প কিছু দিন পরে রামকষ্ণও এখানে সহকারী পুরোহিতের কাজ 
পেয়ে যান। 

এই সময় তার ভক্তি ভাবের উচ্ছ্বাস দেখে অনেকেই রামকষ্ণের প্রকৃতিস্থত! 
সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন । শোন যায়, যে নিয়মিত পৃজার্চনার পর 
তিনি প্রায়ই দেবী কালী মৃতির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তবগাঁন করে চলতেন 
এবং বাহ্জ্ঞান রহিত না হওয়া পর্যস্ত বালকের মত এক টান। প্রার্থনা করে 

'যেতেন। কোন কোন দিন মা?কে যেমন পূর্ণ রূপে দেখতে চাইতেন তেমন 


৪২ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ্জ মিশন 


ভাবে দেখতে না৷ পেয়ে তিনি এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা শুধু কেদেই চলতেন। 
তার আত্মীয়ের ভাবলেন যে বিয়ে হলে এবং শী পরিবারের দায়িত্ব ঘাড়ে 
চাপলে তার কল্পন! প্রবণতা আপনাতেই সংযত হয়ে আসবে । তাই দেশের 
গ্রামে ফিরিয়ে এনে তাকে ২৪-পরগণার জয়রামপুরের রামকমল মুখার্জীর মেয়ে 
সারদামনির সঙ্গে ১৮৫৯ সালে বিয়ে দেওয়া হল ।২ 

সারদামণি এখনও জীবিত আছেন। বিয়ের সময় তার নিজের বয়স ছিল 
মাত্র ছয় এবং তার স্বামীর বয়স ছাব্বিশ।২৩ বিয়ের পর রামকৃষ্চ আবার 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির উদ্যানে ফিরে আসেন এবং শোনা যায় যে সেই সময় থেকে 
তিনি ধর্মকর্ম ও ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মীয়-স্বজনের 
বিশ্বাস অন্থ্যায়ী এই সময় তাঁর ধর্ষোচ্ছাঁস না কমে বরং হাজারগুণ বেড়ে 
গিয়েছিল। ধর্মব্যাপারে এই রকম মানসিক অবস্থায় তাকে দিয়ে আর 
মন্দিরের কাজ চালানো যাবে না, এই ভেবে মন্দির কর্তৃপক্ষ এই সময় তার 
জায়গায় আর একজন পুরোহিত নিয়োগ করলেন। 

কর্মজীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে রামরুষ্ণের একজন 
অন্থুগামী এই সময় মন্তব্য করেন-_-“বিয়েটা শুধু নাম কা ওয়ান্তে। এত দিন 
তিনি শুধু মা, মা] করে দিবারাত্র ডেকে গিয়েছেন । আর এখন তিনি শ্রেফ 
কাষ্ঠ পুত্তলী বা প্রন্তরবৎ স্থাথু। এখন থেকে কখনে তাঁকে অপ্রকৃতস্থ চিত্ত 
মান্য আবার কখনো! বা বালকের মত আচরণ করতে দেখা যায়। বিষয়ী 
লোকের নজরের আড়ালে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। ভগবানের প্রতি 
যাদের ভালবাল। নেই তার্দের তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না, এমন কি ভগবৎ 
প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোঁন কথা তিনি শুনতেই চাইতেন না। “মা! আমার 
জগজ্জননী মা 1_এই ছিল তার সে শময়কার, একটি মাত্র বিরামহীন 
জপের মন্ত্র |” 

ভক্ত হিসাবে রামকৃষের খ্যাতি এই সময় বাংল! দেশের সর্বত্র দ্রুতগতিতে 
ছড়িয়ে পড়ে । অনেক পণ্ডিত ও তাদের শিষ্তগণ রামরুষ্জকে দেখতে আসতেন 
এবং তাঁরা অনেকেই তাকে নদীয়ার সিদ্ধপুরুষ চৈতন্তের অবতার বলে বিশ্বাস 
করেছিলেন । ত্রান সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সপার্ধদ দক্ষিণেশ্বরের 
কালীবাড়িতে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং রামকৃষ্ণ বহুবার 
কেশব চন্দ্র সেনের বাঁড়িতে হাজির হয়ে ফিরতি সাক্ষাৎ করে আলতেন। 
জনশ্রুতি আছে যে এই সব সাক্ষাৎকার সভায় রামু বহুক্ষণ ধরে ভগবৎ প্রসঙ- 
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আলোচনা করতেন এবং তার শ্রোতৃমগ্ুলী তার মুখ নিশ্ছুত সেই সব জ্ঞানের 
বাণী গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনত। 

জীবনের শেষ ভাগে রামকৃষ্ণ যেন নিজেকেই ভগবানের অবতার বূপে 
অন্থভব করতেন এবং তার শিশ্রা এখন তাকে সেই ভাবেই পুজা করে। তার 
দৃষ্টি ক্রমশ আরো প্রসারিত হতে থাকে এবং তাঁর সমাধি বা বাহজ্ঞান রহিত 
অবস্থা আরো! দীর্ঘ সময় স্থায়ী হতে লাগল । তার শিশ্যরাও নাকি অনেক বার 
তার ইচ্ছা্যায়ী এই রকম বাহজ্ঞান লুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতেন। এই রকম 
স্পষ্টত সম্মোহনী শক্তির ফলে রামকষ্ণ অচিরেই এশী শক্তির অধিকারী বলে 
পরিগণিত হয়েছিলেন। 

লোকে বলে যে, যে কোন ব্যক্তির শরীরকে স্পর্শ করেই তার চিন্তা ভাবন। 
পাল্টে দেওয়ার মত অসাধারণ ক্ষমতা তার ছিল। স্পর্শলাভ কর! মাত্রই 
কারো কারো লমাধি দশা হত আর সেই অবস্থায় তারা বাহ্‌ পৃথিবীর সমস্ত 
অন্তভৃতি হারিয়ে দেব দেবীর দর্শন লাঁভ করতে পারতেন। 

দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি যোগ বা দৈহিক সংযম অভ্যাস করতেন 
এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ফলে মানুষ তাকেই পেতে পারে ধাকে 
সহজে লাভ কর যায়না এবং ধাকে একবার পাওয়া হলে মী্চষ আর কখনো 
তার ব্যক্তি-চৈতন্তের জগতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হবেন1। এই রকম সাধনার 
ফলে তিনি মাঝে মাঝে অন্তত 5য় মাপ ধরে ব্রন্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে একাত্ম 
হয়ে যেতেন। এই ভাবে কঠোর কৃচ্ছ সাধনের ফলে তার দেহ ভেঙে পড়েছিল । 
১৮৮৬ সালে, দৃক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়িতে রামকৃষ্ণের শেষ বারের মত চৈতন্য 
লুপ্তি বা সমাধি হয় এবং সে যাত্রা আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি । নিকটস্থ 
শ্শশান ঘাটে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। এই জায়গার ঠিক বিপরীত দিকে 
নদীর অপর পারে বর্তমানের বেলুড় মঠ। জীবনের শেষ কয়টি বছরে তার 
স্ত্রী সারদামণি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সর্বদা তার পাশে থেকে তার স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানে সেবা করে গিয়েছেন। 

কেশবচন্দ্র সেন এবং দয়ানন্দ সরন্যতী প্রমুখ তার ছুই সমকালীন খ্যাতনাম। 
ব্যক্তি আলাদ। সম্প্রদায় ও ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। কিন্তু রামকষ্জ এদের মত 
কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। তিনি কেবল ভারতের সনাতন 
বেদাশ্রয়ী ধর্মের প্রচার করেছিলেন । তবে রামকৃষ্ণ একাই যে কেবল ধর্ম প্রচার 
ব৷ সন্গ্যাসের জীবন গ্রহণ করেছিলেন, সে কথ। কোন ভাবেই বল। চলেনা । 


-৪৪ পুলিশ রিপোর্টে রামক্ণ মিশন 


অধ্যাপক হ্যান্স যূলার তার সম্পর্কে নিয়রূপ মন্তব্য করেছেন “রামরুষ্জকে 
কোন অর্থেই একজন মৌলিক চিস্তানায়ক, একটি নতুন মতবার্দের আবিষ্র্তা রা 
জগৎ ব্যাপারের এক নতুন ব্যাখ্যাকার হিসাবে গণ্য কর! চলে না। কিন্তু তিনি 
এমন অনেক কিছু উপলব্ধি করেছিলেন য1 অন্য কেউ পারেনি । যেখানে 
ঈশ্বরের সাড়া কোন ভাবেই মেলার নয় সেখানেও তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন। তিনি কবি, উচ্ছ্বাসময়, ব চাই কি তাকে স্বপ্লচারী মানুষও বলা 
যেতে পারে। কিন্তু ঠার এই স্বপ্নগুলি বাঁচিয়ে রাখার মত, এবং সেগুলি 
সহজেই আমাদের মনোযোগ ও সহাঙ্থভৃতি আকর্ষণ করে। রামকুষ্চ কোন 
দার্শনিক তত্ব রচনা করেন নি। তিনি কেবল সংক্ষিপ্ত কিছু বাণী উচ্চারণ করে 
গিয়েছেন__হয়ত বক্ত1 তখন স্বপ্ন বা! সমাধি দশায় থাকতেন কিংব! হয়ত সে সময় 
তার হুলও থাকত না, তবু লোকে সেই সব বাণী শুনতে আসত। আমরা 
যেটুকু জানতে পারি তা৷ থেকে এট! স্পষ্টত পরিষ্কার যে, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রবল 
ক্ষমত1! ও দীর্ঘকাল ব্যাপী কৃচ্ছ সাধণার অভ্যাস প্রভৃতির ফলে তিনি স্নায়বিক 
উত্তেজনার এমন চরমে উঠে যেতে পারতেন যে, সে সময় যে কোন মৃহূর্তে তিনি 
অজ্ঞান হয়ে যেতে পারতেন বা তথ! কথিত সমাধি বা অটৈতন্ত দশাও প্রা 
হতেন। এক এক সময় রামকৃষ্ণকে এক গভীর ঘুমে এত দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন হয়ে 
থাকতে দেখা যেত যে, তার বন্ধুর! সভযে চিন্তা করতেন যে ঘিনি বুঝি আর 
কোনদিন জেগে উঠবেন না৷ এবং তার মৃত্যুর সময় ঠিক এমনটিই ঘটেছিল । 
হঠাৎ তার সংজ্ঞানোপ হল এবং আর তার জ্ঞান ফিরল ন]। কিন্তু মৃত্যুর শামন 
শুধু তার শ্বাস বায়ু এবং দেহের উপরেই স্থায়ী হয়েছিল। তীর সত্তা, যা আর 
তার ছিলন!, তা অচিরেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ ফিরে পেল। প্রপঞ্চময় জগতের সঙ্গে 
মকল সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আকারময় দেহের অস্তিত্ব ও আমিত্বের কুহেলি 
ভেদ করে, তিনি সেই শাশ্বত, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বা! অনম্ত আত্মার সঙ্গে 
লীন হয়ে গেলেন।” 
ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে, সেই রকম উপরোক্ত লেখকও স্বীকার করেন 
যে, রাককৃষ্ণ খুবই সাধারণ স্তরের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত অথবা 
ইংরাজী বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকলেও তিনি কিন্তু দর্শন বা জ্ঞান এবং ভক্তির 
মধ্যে প্রভেদট। খুব সহজেই বুঝতে পারতেন এবং তিনি স্বয়ং জ্ঞানী অপেক্ষা বরং 
বেশী করে ভক্ত ও দেবীর উপাসক হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন । 
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বেলুড় মঠ এবং মঠের প্রতিষ্ঠাতা 


এই রকম এক জন মান্ষের জীবনী ও বাণী তার একাস্ত অন্ুরক্ত এবং প্রিয় 
শিষ্য বিবেকানন্দ অচিরেই ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমের পৃথিবীর সর্বত্র গ্রচার করতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী তার এই 
সকল শিয্যবৃন্দ বর্তমানে একটি ক্রমবদ্ধমান সম্প্রদায় স্যষ্টি করেছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের পারিবারিক নাম নরেন্্র নাথ দত্ত। সম্ভবত ১৮৮১ সাল 
নাগাদ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন । তিনি ছিলেন, কলকাতা হাই- 
কোর্টে এযাটনীর পেশায় নিযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ দত্ত নামক পরলোকগত জনৈক 
কায়স্থ ভদ্রলোকের জোস্ঠপুত্র । ১৮৬৩ সালে কলকাতি। শহরে নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ 
করেন। কলকাতার স্কটল্যাণ্ড মিশন চার্চের স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন 
এবং কালক্রমে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। 

তাঁর ছু জন ভাই ছিল। প্রথম জন ভূপেন্ত্র নাথ দত্ত ছিলেন কুখ্যাত 
'যুগাস্তর” কাগজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এই কাগজটিই বাংলার যুব মাঁনসে 
বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অঙ্কুর বপন করে। অবশ্য সরকার ১৯০৮ পালের মধ্যেই 
এগুলি দমন করেন। রাজদ্রোহের দায়ে ভূপেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম অভিযুক্ত হন. 
এবং এই জন্য ১৯০৭ সালে তিনি এক বছরের মেয়াদে কারাদণ্ড লাভ করেন। 
১৯*৮ সালের জুলাই মাসে তিনি মুক্তি লাভ করার পর কিছুকাল রামরুষণ 
মিশনের প্রধান কর্মকেন্ত্র বেলুড় মঠে আত্মগোপন করে থাকেন । এর কিছুদিন 
পরেই তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং এ বছরের আগস্ট মাসে নিউ ইয়র্কে 
এসে উপস্থিত হন। তিনি নিউ ইয়র্কের “ভারত ভবন+ এ এসে ওঠেন এবং 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান সমালোচক মাইরন ফেল্পস (71107 
৮119109)৪ এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে 
প্রত্যাগত এবং বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত জনৈক ভারতীয়, গোয়েন্দা বিভাগের 
একজন অফিসারের কাছে কবুল করেন যে, তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসার পথে 
প্যারিসে কৃষ্ণ বর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তার কাছ থেকে তিনি জেনে- 
ছিলেন যে কৃষ্ণ বর্মার বিশেষ আস্থা! ভাজন তৃপেন্ত্রনাথ বর্তমানে তার কাছ থেকে 
বিশেষ রকম আথিক সাহায্য পাচ্ছেন। এ সব কথা বাদ দিলেও এই মত 
রিপোর্ট আছে যে, এই ব্যক্তিটিই সম্ভবত বাংলার বিপ্লবী দলের সব চেয়ে 
বিপজ্জনক নেতৃবৃন্দের অন্যতম এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার আত্ীয়তা. 
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থাকায় তিনি বিপ্লবী দলের গৌড় সদস্যদের কাছ খেকে এক ধরনের ধর্মীয় 
সম্মান লাভ করেছিলেন । 

বিবেকানন্দের অপর ভাই মহেন্দ্র বর্তমানে কলকাতায় বাস করছেন। নিজস্ব 
আয় বিশিষ্ট এই ভদ্রলোকটি ইউরোপ, মিশর এবং পারগ্ত অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে 
ভ্রমণ করেন। কলকাতায় তার বাড়িতে মিশনের একটি কেন্দ্র হয়েছে । ১৯০৯ 
সালে অপরাধ বিভাগের (00111111791 [179111591)09) অধিকর্তা (01190001) 
রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন সেখানে স্বামী- 
বিবেকানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয় । এই প্রতিবেদনে বলা 
হয়েছে যে, ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করার পর, ১৮৯২ সালে স্বামী 
বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে সময় তিনি কাখিয়াবাড় 
এলাকার বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করছিলেন এবং সেখানকার স্থানীয় রাজারা 
তাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা জানান। তার ধর্মীয় বক্তৃতাগ্তলি শ্রোতাদের 
মনে বড় একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, কিন্তু এটা লক্ষ্য করা গেছে যে তিনি 
রাজনীতি ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের গোড়ার দিকে মান্রাজ যান। সেই সময় 
চিকাগোতে ধর্মসভা আয়োজন করার প্রস্তাব চলছিল। তার বক্তৃতাগুলি 
ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া জাগায় এবং এই কারণে চিকাগোর এ ধর্মসভায় হিন্দু 
ধর্মের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মাদ্রাজ নিবাসী হিন্দুগণ তাকেই মনোনীত 
করেন। তার ব্যয় নিবাহের জন্য হিন্দু সম্প্রদায় অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হন। 
মহীশৃর এবং রামনার্দের মহারাজগণ এই উদ্দেশ্তে চাদ। দিয়েছিলেন 

১৮৯৩ সালের মে মাসে চিকাগোতে পৌছে স্বামীজী শুনতে পেলেন যে 
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই ধর্মমভ। অনুষ্ঠিত হবে না । এই অস্তবত্তা সময়ের 
মধ্যে বন্ধুরা এগিয়ে এসে তার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৩-র 
সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনে তিনি বিপুল ভাবে সাফল্য লাভ করেন এবং 
এখন থেকে তিনি আমেরিকাতে বেদাস্ত ধর্মের শ্রধান প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃত 
হলেন । ১৮৯৪-৯৫ এর মধ্যে তাকে সে দেশ ব্যাপক ভাবে পরিভ্রমণ করতে দেখা 
যায় এবং এই সময় তিনি যথেষ্ট ভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতেও সক্ষম 
হন। নিউ ইয়র্কে তিনি কয়েক মাস ধরে রোজই অবৈতনিক ক্লাস নিতেন | 
মোট কথ৷ তার বিদেশ যাত্র। অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। ১৮৯৫ সালে এবং 
“তার অগের বছরে বিবেকানন্দ যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার জের হিনেবে এ 
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বছর সেই শহরে বেদাস্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয। আমেরিক1 থেকে বিবেকানন্দ 
ফিরে যাওয়ার পর, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ 
তথা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে এই সোসাইটির কাজ চালানোর জন্য ১৮৯৬ সালে 
কলকাতা থেকে নিয়ে আস হয়। ইনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্ৃত। 
দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে 
হয় না, কেনন। তিনি ১৮৯৮ সালেই ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে 
লগুনে বক্তৃতারত কলকাতার কালীচন্দ্র চন্দ্র তথ। স্বামী অভেদানন্দকে বেদাস্ত 
সোসাইটির তরফে নিউ ইয়র্কে আমন্ত্রণ জানানে৷ হয় এবং ১৮৯৭ সালের আগস্ট 
মাসে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। তিনি নিউ ইয়র্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য 
অঞ্চলের সবত্র বত্তৃত! দান করেন। তিনি ১৮৯৮ মালের অক্টোবর মাসে নিউ 
ইয়র্ক রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেদাস্ত সোলাইটিকে সমিতি আকারে 
সংগঠিত করেন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা জানান যে, পরবর্তী বছরগুলিতে 
অভেদ্রবানন্দের বক্তৃত। সভায় বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হত। ১৯০৪ সালের 
মে মাসে অন্ুষিত সেন্ট লুই এর জগৎ মেলায় (৬0710, 7817”) অন্যান্য 
ধর্মের সঙ্গে বেদাস্ত দোসাইটিকে তারই উদ্রোগে সেখানে উপস্থাপিত করা হলে, 
আমেরিকায় অভেদবানন্দের উপদেশাবলী সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহের স্থষ্টি হয়। 
১৯০৫ সালে ব্রকলিন-এ একটি যোগকেন্ত্র স্থাপিত হয় এবং গোঁট। মরশ্তম ধরেই 
নিয়ম করে নানা স্থানে সাপ্তাহিক সভার আয়োজন করা হত। এ বছর 
ওয়াশিংটন-এও একটি শাখ। কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করা হয়। 

হুগলি জেল! নিবাসী হরিপদ চ্যাটাজি তথ। স্বামী বোধানন্দের উপর দায়িত 
অর্পণ করে স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ লালের মে মাসে ভারতবর্ষের পথে পাড়ি 
দেন। এ বছরের মে মাসে স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দকে তার কাজে 
সাহায্য করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এ উপস্থিত হন। 

১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সোসাইটি, ১৩৫ নং ওয়েস্ট এইটিয়েখ স্ত্রীটের 
বাড়িটি কিনে সেখানে উঠে আসে এবং তদ্ববধি এই প্রতিষ্ঠান সেখানেই রয়ে 
গিয়েছে। শহরের কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত এই বাড়িতে বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস 
নেওয়া, লাইব্রেরী কর] বা ছাপাখানার কাজ চালানোর মত অনেকগুলি 
ঘর ছিল। এ ছাড়া এখানে ভারপ্রাপ্ত স্বামীজীদের থাকার মত যথোপযুক্ত 
আবাসগৃহও ছিল। 

১৯০৮ সালে অভেদানন্দ পুনর্বার লগ্ডনে এসে নেখানে ছয়মাম ধরে বক্তৃতা 
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দান করেন। এখানে তিনি বেদাস্ত সোসাইটির আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।' 
, তিনি প্যারিস-এও বক্তৃত। দেন এবং অল্প-বিস্তর সবফল্যও অর্জন করেন। 

অপরাধ বিভাগের অধিকর্তার মতে নিউ ইয়র্কের বেদাস্ত সোসাইটি তার 
প্রকাশনা বিভাগের উপরে সর্বাধিক গ্ররুত্ব দ্রিয়েছিলেন। এটি প্রায় চল্লিশ 
খানি বই প্রকাশ করে। বেদ ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্থি গ্রন্থ ছাড়াও, এই সংস্থা 
স্বামীজীদের বিভিন্ন বক্ৃতাগুলি সঙ্কলন করে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং যুক্ত- 
রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ব্রহ্মবার্দিন' এবং “এ্যাওয়েকেণ্ড ইপ্ডিয়া” 
(৪19109৫ [019) নামক ছুটি শীর্ষস্থানীয় বেদাস্ত পত্রিকা এবং অন্যান্য 
প্রকাশনাগুলি বিক্রয় ও প্রচারের জন্য সোসাইটি একাধিক কেন্ত্রও স্থাপন 
করেছিল। 

উপরে উল্লিখিত নিউ ইয়র্ক, ব্রকলিন এবং ওয়াশিংটন কেন্দ্রগুলি ছাড়াও, 
১৯০৬ সালে সোসাইটি, ক্যালিফোনিয়ার স্তানফ্রান্সিমকে৷ ও লস এগ্জেলস এবং 
ভ্যানকুভার-এও কয়েকটি নতুন শাখা কেন্দ্র উদ্বোধন করে । কলকাতার নন্দন- 
বাগান অঞ্চলের অধিবাসী সারদ। কুমার মিত্র তথা স্বামী তরিগুণতীর্থ স্তান- 
ফান্সিসকে। কেন্দ্রের তত্বাবধান করতেন ।* তিনি অগ্যাবধি এ “কন্দ্ের দায়িত্বে 
নিযুক্ত আছেন। ১৯০৬ সালে ক্যালিফোণিয়াতেও একটি যোগকেন্দ্র খোলা 
হয়েছিল এবং গুরুদ্রাস ত্রন্মাচারী নামে যিনি আত্মপরিচয় দিতেন সেই মি: 
হেলবম (1. 7619017) এটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন | বর্তমানে বহু ছাত্র 
এবং স্বামীজীরা বছরের এক সময়ে যোগাভ্যাস করবার জন্য এই কেন্দ্রে এসে 
সমবেত হন। অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা মনে করেন যে, ১৯০৮ সালে মিঃ 
হেভলম (11. 115501017) নামে পরিচিত যে আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে 
মায়াবতীতে বসবাস করতে দেখ! গিয়েছিল, তিনিই ছিলেন এই যোঁগকেন্দ্রের 
পরিচালক । স্বামী অভেদানন্দর অসংখা উৎসাহী মহিল অন্নুরাগীদের একজন 
ক্যালিফোনিয়ার এই শাস্তি আশ্রমটির জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন । 
অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা লিখেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং 
উপদেশগুলির সমুদয় আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য সত্বেও এ কথা নিঃসনেহে বলা যায় 
যে বেদান্ত ধর্ষের কতিপয় ভগ প্রচারক এবং এমন কি ধার] যথার্থ সন্নাসী 
হিসাবে হ্বীকৃতি পেরেছিলেন, তারাও পশ্চিমের মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
মেলামেশ] করার সুযোগ পাওয়া যাবে জেনেই, ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই 
সব কাঁজের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন ।” 


টেগার্টের চোখে রামকষ্চ মিশন ৪৯ 


আমেরিকায় অবস্থান কালে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪-৯৫ সালে ডেট, 
বোস্টন, হার্ভার্ড এবং চিকাগে! পরিম্বমণ করেন । 

আমেরিকায় তার ছুজন শিষ্যকে মিশনের-ম্বামী হিসেবে বিধিমত দীক্ষা 
দেওয়া হয়। এ'র! হলেন-- 

(১) মারী লুইজি (১1871 [.08816) তথা স্বামী অভয়ানন্দ নামক জনৈকা 
ফরাসী ভদ্রমহিলা, এবং (২) লিও স্তগুসবারি (1,০০2 9210051%) তথা - 
ত্বামী কপানন্দ নামক একজন রাশিয়ান ইছদী | 

১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ত্যাগ করে 
ইংল্যাণ্ডের পথে যাত্রা! করেন এবং ইংল্যাণ্ডের থিয়োনফিক্যাল সোসাইটির সদস্য 
মিঃ স্টাভি'র (4. 96975) সঙ্গে একত্র বসবাস করেন । এই স্থানেও তার 
ধর্মপ্রচারের কাঁজ বিপুল ভাবে সাফল্য লাভ করে । এই সময়ে তিনি অধ্যাপক 
ম্যাক মুলার (195 1/01197) এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন । 

নীতি সম্মেলনে (80)198]1 0006:5006) যোগ দেওয়ার জন্য অতঃপর 
স্বামীজী ইংল্যাণ্ড থেকে জুরিখ এ এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনি জার্মান 
বৈদাস্তিক, অধ্যাপক ড্যসেন (767055০0) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, কিয়েল 
এ আসেন। লগুনে ফিরে যাওয়ার সময় ভ্যসেন তার সঙ্গে ছিলেন। 

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তার অগণিত অনুরাগীবুন্দ তাঁকে বিদায় 
জানানোর জন্য পিকডেলির জলরঙ শিশ্পীদের ভবনে (105016065 ০? [810515 
1) ৬2০1. 00109018) আয়োজিত একটি বিদ্বৎসভায় “কার উদ্দেশ্যে একটি 
মনোজ্ঞ অভিভাঁষণ পাঠ করেন । 

১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ, শ্রী ও শ্রীমতী সেভিয়ার (5০%191) নামক ছুজন 
আমেরিকান এবং গভউইন (0০911) নামক অপর একজন ইংরাঁজ ভত্রলোক 
সমভিব্যহারে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন । এ'র! সকলেই তার শিষ্য ছিলেন বলে 
জানা যায়। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তাকে কলম্বোতে স্বাগত 
সভভাষণ জানানো হয় এবং এ মাসের ২৬ তারিখে তিনি রামনাদের রাজ! কর্তৃক 
প্বনে মহা সমারোহে অভ্যর্থিত হন। ১৮৯৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
বিচারপতি সুত্রক্ষণ্য আয়ার এবং অন্তান্তরা তাকে মাক্রাজ শহরেও সোৎ্সাহ 
অভ্যর্থনা জানান। স্বামী নিরঞনানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং মিঃ হারিসন 
(079171507) নামে সম্ভবত জনৈক বৌদ্ধ, কলম্বোর সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে 


মনে হয়। 
৪ 
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১৮৯৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় 
পৌঁছলে তাকে বিপুল উদ্দীপন! সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। রাজ! বিনয়- 
কৃষ্ণ দেব এর সভাপতিত্বে আহুত একটি বিশাল জনসভায় তাঁর উদ্দেশ্টে একটি 
ভাষণ পাঠ করা হয়। লক্ষ্য কর যেতে পাঁরে যে, তিনি ফিরে আসার পর 
তাকে সন্বদ্ধনা জানানোর জন্য যে সব আয়োজন করা হয়েছিল তাতে জাতীয় 
কংগ্রেসের অনেকেই যোগদান করেন। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে স্বামীজীর 
একটি বন্তৃত৷ সভায় কংগ্রেসের নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন__মাননীয় 
প্রীপি. আনন্দ চালু? মাননীয় শ্রীএ. এম. বস্তু, মাননীয় শ্রীপুরুপ্রসাদ সেন, শ্রীজে. 
ঘোষাল, শ্রীএন. এন. ঘোষ, এবং 'ইত্ডিয়ান মিরর (কলকাত। ) পত্রিকার সত্বা- 
ধিকারী শ্রীনরেন্র নাথ সেন। 

১৮৯৭ সালের মে মাসে, মঠের অপরাপর পাঁচজন সন্াসী সহ, স্বামী 
বিবেকানন্দ উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি লক্ষৌ, আলমোড়া, 
দেরাছুন, নৈনিতাল, বেরিলি, শিয়ালকোট, লাহোর, অম্তসর এবং অন্যান্য 
জায়গাগুলি পরিভ্রমণ করেন । 

ফিরে আসার পর ( ১৮৯৮ সালে ) স্বামী বিবেকানন্দ হাঁওড়। 'জিলার গল্গা- 
তীরবত্তাঁ বেলুড়ে এসে স্থায়ী ভাবে বাস করতে শ্তরু করেন এবং বেদীস্ত ধর্মের 
বাস্তব দিকটি প্রচার করার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে এইবারে তিনি রামকষ্চ মিশন প্রতিষ্ঠা 
করেন। একটি দৌতাল। বাঁড়ি বানিয়ে শিশ্তদ্দের বিনা ব্যয়ে আহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হল--এখানেই তার! বেদান্ত দর্শনের পাঠ গ্রহণ 
করতেন। পূর্বে উল্লিখিত স্বামী অভে্দানম্দ তথা৷ কালীচরণ চন্দ্রের পিতা বাবু 
রসিক লাল চন্দ্র, একদ। এই বাড়ি ও তার সংলগ্ন জমি সমূহের মালিক ছিলেন । 

১৮৯৮ সালে চারজন বাঙালী শিষ্য ও চারজন ইংরাজ ও আমেরিকান মহিলা 
সহ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বারের জন্য উত্তর ভারত পরিল্রমণ করেন। 
শেষোক্ত দলে ছিলেন মিঃ পিচার (4. 1১11০116) এবং কুমারী নোবল, 
(155 ০০1০) যিনি ভগ্রী নিবেদিত) নামে সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। এর 
বিস্তৃত জীবনেতিহাস পরে বণিত হয়েছে। এ'রা সকলে নৈনিতাল, কাশ্মীর 
এবং আলমোড়া পরিদর্শন করে এ বছরের অক্টোবর মাসেই আবার কলকাতায় 
ফিরে আসেন। 

এই সময় বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি বিশ্রামের জন্য দেওঘরে 
এসে উপস্থিত হন। ন্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টায় তিনি অগ্ন কিছু দ্রিন পরেই লগুনের 
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'দিকে যাত্রা করেন । এ সময় তার সঙ্গী ছিলেন কুমারী নোবল এবং কলকাতার 
বোঁসপাড়ার বাসিন্দা হরিপদ চ্যাটার্জী তথা স্বামী তুরীয়ানন্দ। 

জানা গিয়েছে যে ১৯** সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অল্প কিছু দ্বিন ইংল্যপ্ডে 
বাস করার পর স্বামীজী আবার আমেরিকায় চলে আসেন | নিউ ইয়র্ক শহরে 
তার অন্্রাগীগণ তাকে বিপুল ভাবে সন্বদ্ধনা জানান। এইখানে কয়েকটি বক্তৃতা 
দেওয়ার পর তিনি ক্যালিফোনিন্নাতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যাত্রা! করেন। 
ক্যালিফোনিয়াবাপী অগণিত বন্ধুদের একজন মিশনের সাহায্যার্থে এই সময় 
তাকে ১৬০ একর জমি দান করেন। 

ধীয় মহাসম্মেলনের তরফে প্যারিস প্রদর্শনীতে বক্তৃত। দেওয়ার জন্তা, 
আমন্ত্রণ পাওয়ায় পর তিনি ফ্রান্সের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন । 

১৯০০ সালের শেষাশেষি বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিন্তু 
অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য তার স্বাস্থ্য আবারে। ভাঙতে শুরু করে এবং তিনি 
সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন | 

১৯০১ সালের মার্চ মাসে তিনি ঢাকা যান এবং সেখান থেকে পরের মাসে 
শিলং এ এসে পৌছলে সেখানকার চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটন তাঁকে 
সার্দর অভ্যর্থনা জানান। কলকাতায় ফিরে এমে তিনি বেলুড়ে নিরিবিলিতে 
বাস করছিলেন। এখানেই ১৯*২ সালের ৪ঠ1 জুলাই, ৩৯ বছর বয়সে আক- 
শ্মিক ভাবে তীর মৃত্যু হয়। 

মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি ভারতীয্প যুব দূলকে 
প্রতি বছরেই কিছু কিছু সংখ্যায় জাপানে পাঠানোর প্রয়োজন উল্লেখ করে 
তার্দের বিচ্ছিন্নতা এবং জাত বাঁচানোর আগ্রহ যা তাদের সমুদ্র যাত্রায় বাধা 
স্থট্টি করে, সেই সব গোড়ামির নিন্দা করেন। 

মঠের আবাসিক সন্ন্যাসী ও 'ব্রক্ষচারীদের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শ্রনবার 
জন শ্রীরামকুষ্ণের অন্থগামীগণ। জনসাধারণের কাছে উন্ুক্ত বেলুড় মঠের প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণে গ্রতিদ্িন সমবেত হতেন। প্রাঙ্গণের যে অংশে ১৯০২ সালে স্বামী 
বিবেকানন্দের শেষ রুত্য নিষ্পন্ন হয়েছিল সেইখানে একটি মন্দির নিমিত হয়। 
এরই ঠিক বিপরীত দ্বিকে গঙ্গার তীরে বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি 
ক্ষেত্র। মঠের ছুটি ঘরে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পোষাক, 
বিছানা, রন্ধনসামগ্রী এবং তাদের মূল রচনাবলীর কিয়দংশ, গ্রভৃতি ব্যক্তিগত 
সামগ্রী সংরক্ষিত আছে। মঠের একটি নিজন্ব উপসনাগুহে শ্রীরামরুষ্ণের বিশ্বস্ত 
শিষ্বগণ নিত্য ত্বার আরাধন। করে থাকেন। 
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তত 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষের অস্থিরতা 


ভারতবর্ষের বিপ্রব আন্দোলন বিষয়ে স্বামী বিবেকাননের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে 
অপরাধ বিভাগের অধিকর্তা মন্তব্য করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলির 
মধ্যে এমন কিছু ছিল ন। যেগুলি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত বলে 
মনে কর! যেতে পারে। তিনি নিজ বিশ্বাম অনুযায়ী পৃথিবীর তাবৎ ধর্মগুলির 
পরিপূরক হিসেবে হিন্দু ধর্মকে স্বকীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে- 
ছিলেন। এই জন্ত হিন্দুদের উপর ক্রিশ্চানদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের 
ঘটনাকে তিনি নিজের ধর্ম চেতনার লঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন ন]। 

এই প্রশ্নটি আলোচন৷ প্রনঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, পূর্বে উল্লিখিত, 
ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের কারণে স্বামী বিবেকানন্দের পরিবার রাজদ্রোহে 
কলুষিত হয়ে উঠেছিল। ছুই ভাইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক-_একটি অথগ্ড 
ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা যা অচিরেই বিদেশীর অধীনতা৷ থেকে মুক্ত লাভে সমর্থ 
হবে। আইনাঙ্গগ ভাবে প্রতিষিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে 
ভূপেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । পক্ষান্তরে দেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের আদর্শ এবং বেদান্ত দর্শনের শিক্ষা অনুযায়ী বিবেকানন্দ শ্ধু 
দেশবাসীকে এঁক্যবদ্ধ করে তাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে 
চেয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনে আছে মানুষে মানুষে সাম্যের শিক্ষা এবং এর 
কোথাও নেই জাতি বৈষম্যের বিধান, ঘা! পরবর্তীকালে প্রাচীরের মত ভারত- 
বাসীকে এমনভাবে এঁক্যহীন ও ছিধাবিভক্ত করে তুলেছিল এবং যার ফলে 
এক্যবদ্ধ মুষ্টিমেয় ইতরাজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করতে সক্ষম 
হয়েছিল। 

স্বামীজীর উপদেশাবলীর এই বিশেষ তাৎপর্যটুকু তার কিছু কিছু বক্তৃতা 
ও রচনার মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য কর! যায়। এখানে সেগুলি উল্লেখ করলে সুবিধা 
হতে পারে। 

আগেই বলা হয়েছে, কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাকে একটি স্বাগত 
অভিভাষণ জানানো হয়। এই সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তার 
শ্রোতাদের উজ্জীবিত হওয়ার জন্য অন্থরোধ করেন। তিনি বলেন “ওঠ! 
জাগে। ! লক্ষ্যে উপনীত ন। হওয়। পর্যস্ত গতি রুদ্ধ ক'রনা। কলকাতাবানী 
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যুবাগণ, তোমরা ওঠ, জাগ্রত হও, স্থযোগ্য প্রহর সমাগত, আমাদের সম্মুখে সব 
কিছু ইতিমধ্যেই উন্মুক্ত ঃ ভয় পেলে চলবে না, সাহস অবলম্বন কর:'**ওঠ, 
জাগো ! তোমার দেশের জন্যই এই দুর্জয় আত্মোৎ্সর্গের প্রয়োজন । যুবকদের 
দ্বারাই এ কাজ সম্ভব । যারা তরুণ, উদ্যমী, বলবান, জ্ুদেহী এবং বুদ্ধিমান__ 
এ কাজ কেবল তার্দেরই জন্য এবং কলকাতায় এই রকম শত সহস্র তরুণ 
রয়েছে।” প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে গত বছর বহুল 
প্রচারিত বিপ্লবী প্রচার পুস্তিক “লিবার্টি” বিবেকানন্দের মন্ত্রবাণী দিয়েই শুরু 
হত: “উত্তিষ্ঠত, জাগত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত |৮ 

এ একই বক্তৃতায় স্বামীজী এও বলেন যে “ভারতবর্ষের পতন ও দারিদ্রের 
অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে সে নিজেকে সঙ্কুচিত করে খোলার মধ্যে 
আশ্রয় নিয়েছে। “মুতরাং আমার্দের বেরিয়ে পড়তেই হবে। দেওয়৷ আর 
নেওয়া হল জীবনের ধর্ম। কিন্ত আমরা কি সব সময় পশ্চিমীদ্দের পায়ের 
তলায় বসে সব কিছু, মায় ধর্ম পর্যন্ত, খালি শিখতেই থাকব ?” 

মাদ্রাজের ট্রিপ্রিকেন সারম্বত সমাজে (11101198176 1,165121গ 9০০19) 
প্রদত্ত “আমাদের কর্তব্য” (1) /০1:. 09076 93) শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী 
আবারে। বলেন যে, যে কারণগুলির জন্য ভারতবর্ষ অধঃপাতে যেতে বসেছে 
তাদের মধ্যে একটি হল এই যে “আমরা আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছি, 
আমাদের কর্মের পরিধিকে সম্কৃচিত করে চলেছি।” “যে জাতি এক গ্লাস জল 
ভান না বা! হাত দিয়ে পান করতে হবে, এমনি সব গৃঢ় সমস্তা নিয়ে অণ্ডস্তি 
বছর ধরে আলোচনায় নিবিষ্ট, তার কাছ থেকে আপনারা আর কিই বা 
আশা করতে পারেন? একট] জাতির সর্বোচ্চ মনীষা; কয়েক শ' বছর ধরে 
শুধু রান্না ঘরের প্রসঙ্গ কিংবা! নিছক আমার তোমাকে ছোয়া উচিত, না তোমার 
আমাকে ছয়! উচিত, আর সে ধরনের ছ্োয়। ছয়ির প্রায়শ্চিত্তই বা কি, 
এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এসেছে--এর থেকে চরম অধঃপতনের 
আর কি থাকতে পারে? বেদাস্তের মনীষা! এবং ঈশ্বরের মহামহিময় ও ভূম) 
স্বরূপ প্রকৃতি সম্পর্কে, পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় বেদান্তের উপদেেশগুলি অর্দলুপ্ত 
অবস্থায় মাত্র কতিপয় সন্ন্যাসী অরণ্য অঞ্চলেই টিকিয়ে রেখেছেন। আর 
জাতির বাকি অংশ পারস্পরিক ছু'ত্মার্গ, পোশাক এবং খাগ্ঠাদি বিষয়ক গভীর 
সমস্য। নিয়ে মগ্ন রইল। তার পর ভালই হোক আর মন্দই হোক, ভারতবর্ষে 
ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষিত হল। আধিপত্য অবশ্য সব সময়েই খারাপ 
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কেননা আধিপত্য হল (এক ধরনের ) পাপ। বিদেশী শাসন যে অমঙ্গলময় 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অমঙ্গলের মধ্য দিয়েই যেমন কখনো। কখনো 
মঙ্গল সুচিত হয় তেমনি ভারতবর্ষে ইংরাঁজ আধিপত্যের একটা মঙ্গলময় ট্রিক 
রয়েছে। ইংল্যাণ্ড তথা গোটা ইউরোপ তার সভ্যতার জন্য গ্রীসকে ধন্যবাদ 
দিতে বাধ্য । ইউরোপের সব কিছুতেই গ্রীসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সেখানকার 
প্রতিটি বাড়ি, এমনকি প্রতিটি আসবাবের উপরেও গ্রীসের প্রভাব প্রকটিত। 
ইউরোপের শিল্প ও বিজ্ঞান গ্রীসিয় রীতির। আর আজ ভারতবর্ষের মাটিতে 
(ইংরাজ আধিপত্যের স্বাদে ) প্রাচীন শ্রীকেরা এসে প্রাচীন হিন্দুদের সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে । এই সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটি ধীরে ও নীরবে ঘটেই চলেছে। 
আমাদের চার দিকে পুনরভ্যু্থানের এই ব্যাপক এবং সঞ্জীবনী জোয়ার, এই সব 
নান। পরিস্থিতির একত্র সন্নিবেশের ফলেই সম্ভব হয়েছে । আমাদেরও সেই এক 
আদর্শ, ভারতবর্ষ আজ সমগ্রকে জয় করার প্রত্যাশী এবং আমাদের তার জন্ত 
প্রস্তত হতে হবে। আমাদের প্রতিটি স্নায়ুকে সক্রিয় রেখে তৈরী হতে হবে, 
যাতে পুরো মাজ্ায় অভীষ্ট লাভ ঘটে। বিদেশীর1 সৈন্য সমভিব্যহাঁরে এ দেশ 
ছেয়ে ফেলুক, তা নিষ্বে চিন্তা করার দরকার নেই। হে ভারত, তুমি তোমার 
আধ্যাত্মিকতার শক্তি নিয়ে ছুনিয়! জয় করার জন্য জাগ্রত হও । এই দেশের 
মাটিতেই একদিন ঘোষিত হয়েছিল, যে হিংসা কখনো আপনাকে জয় করতে 
পারে না, ভালবাস দিয়েই হিংসাকে জয় করতে হয়। এহিকতার সাহায্যে 
এহিকের দুঃখভোগ জয় করা সম্ভব নয়। সৈন্য দিয়ে সৈম্যবিজয়ের প্রচেষ্টা 
শুধু সৈন্য সংখ্যাই বাড়িয়ে চলে আর তার ফলে মানুষ পণ্ুতে পরিণত হয়। 
আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে পশ্চিমকে জয় করতেই হবে। ক্রমে ক্রমে তার! 
নিজেরাও বুঝছে যে জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের দরকার অধ্যাত্ম 
চেতন এবং তার জন্যেই তারা৷ সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।” 

এ একই সিরিজে “ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ” শীর্ধক স্বা'মীজী প্রদ্নত্ত অপর একটি 
বন্তৃতাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। 

এই অনুষ্ঠানে নানাবিধ মন্তব্য করার ফাকে বক্তা তার শ্রোতৃ মগ্ডলীকে 
ভারত সন্তান নামে সম্ভাষণ করেন। তিনি বলেন যে অতীতকে ভিজ্ভি 
করেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ এবং এই কারণেই তিনি তাদের অতীত গৌরবের 
কথ ম্মরণ করিয়ে দিতে চান। “আমাদের পূর্বপুরুষের যে মহান ছিলেন সে 
কথা আমাদের প্রথমেই ম্মরণে আন। কর্তব্য । আমাদের অস্তিত্বের উপাদান 
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অর্থাৎ আমার্দের ধমনীতে কোন ধরনের রক্ত বয়ে চলেছে তা জান। দরকার । 
সেই রক্তের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধ। রাখতে হবে, তার অতীতকে জানতে হবে । 
সেই শ্রদ্ধা এবং অতীত গৌরব সম্পর্কে সেই সচেতনতার বোধকে ভিত্তি করেই 
আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকেও মহিমময় আর এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলব । 
অবশ্ত অতীতেও অধঃপতন ও অবক্ষয়ের যুগ ছিল। কিন্তু সে সব যুগের 
প্রয়োজনও ছিল- আমি তাই সেগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না।” 
স্বামীজী বলেন, “সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমরা সেই 
এঁতিহ্যের শিলাগাত্রে প্রথম মোপানটি রচনা করতে চাই এবং সেই বনিয়াদের 
উপর ভিত্তি করেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়ে তুলতে হবে। আমর 
সকল হিন্দু অর্থাৎ দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদৈতবাদী অথব1 অদ্বৈতবাদী এবং শৈব, 
বৈষ্ণব ও পাশ্তপত প্রভৃতি যে সম্প্রদায়েরই লোক হই না কেন, আমাদের মনে 
রাখতে হবে যে এই সব বিভিন্ন সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যেও একট সাধারণ ভাবগত এঁক্য 
রয়েছে এবং এখন আমাদের নিজেদের স্বার্থেই, আমাদের স্বজাতির মঙ্গলের 
জন্যই এই সব তুচ্ছ কলহ ও মতবিরোধের উধ্ৰ্+ ওঠার সময় এসেছে। 
জেনো, এই সব কলহ একেবারেই নিরর্৫থক। আমাদের শাস্ত্রে এ সবের নিন 
করা হয়েছে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ সব নিষেধ করে গিয়েছেন এবং ধাদের 
রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত, এবং যেসব মহান পুরুষদের উত্তরাধিকার 
আমরা দাবী করে থাকি তারাও তাদের সন্তানদের এই সব তুচ্ছ বিরোধ নিয়ে 
দ্ন্দে নিমগ্ন হতে দেখে ঘ্বণা বোধ করেন ।” 


বক্তা! এরপর দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাঁতি যে উত্তর ভারতের আর্য জাতি 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সেই আলোচনায় প্রবিষ্ট হয়ে উল্লিখিত প্রচলিত মতবাদটি 
খণ্ডন করতে অগ্রসর হন। “একটি মাত্র ব্যাখ্যা”, তিনি বলেন, “যা মহাভারতে 
পাওয়া যায়, তা হল এই যে লত্য যুগের প্রারভ্তে একটিই মাত্র জাতি ছিল এবং 
তার। হল ব্রান্ধণ কিন্তু কালক্রমে বৃত্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী তার। নিজেদের 
বিভক্ত রেখেছিল । প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে এটিই সব চেয়ে যথার্থ ও যুক্তি- 
সঙ্গত । আগামী সত্য যুগের মধ্যে অন্য সব জাতিগুলিকে পুনরায় সেই এক সাম্য 
দশায় ফিরে যেতে হবে। অতএব ভারতবর্ষের জাতিভেদ সমস্াকে এমন ভাবে 
লমাধান করতে হবে যাতে উচ্চ জাতিকে নীচে ন। নামতে হয় ব1 ব্রাহ্মণদের 
অবলুপ্তি ঘটে । উঁচুকে টেনে নামানোটা! কোন সমাধান নয়, বরং নীচুকে 
উপরে তোলার প্রয়োজন ।” 


৫ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


অতঃপর ম্বাধীজী কি করে তুলনামূলক ভাবে স্বশ্ন সংখ্যক ইংরাজ ত্রিশ 
কোটি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য স্থাপনে শ্ক্ষম হয়েছিল সেই প্রশ্ন 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তার মতে এটি সম্ভব হয়েছিল কেননা ত্রিশ কোটি 
ভারতবাসীর প্রত্যেকে একে অপরের চেয়ে ভিন্ন ইচ্ছার বশীভূত ছিল, আর 
ইংরাজরা সেই জায়গায় প্রতি জনের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংহত করতে সক্ষম 
হয়েছিল। “এই সংহতির অর্থ অপরিপীম শক্তি। গোটা! পৃথিবীতে এই 
ভাবেই সব কিছু হয়ে এসেছে । আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ক্ষুন্দ অথচ 
সংহত জাতিগুলি এই ভাবেই সর্বত্র বেটপ আরুতির জাতিগুলির উপর তাদের 
শাসন এবং আধিপত্য প্রতিষ্িত করে এসেছে ।**.-*"( স্থুতরাং ) এই সব 
বিভেদকে আমাদের থামাতেই হবে।” 

তিনি বলেন যে ঠিক যেভাবে এতদিন ধর্মপ্রচার করে আস। হয়েছে সেই 
ভাবেই এখন থেকে প্রতিটি গৃহে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রচার করা উচিত। 
«এই কাজটি সহজেই সিদ্ধ করা যেতে পারে। অত:পর এই সব শিক্ষক এবং 
গ্রচারকগণের সহায়তায় এই কর্মস্থচীকে আরও ব্যাপক আকারে প্রসারিত 
করা যেতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে এই 
রকম নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো। এই কাজের জন্য আমার 
দরকার যুব শক্তি। বেদ বলেছেন, শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান এবং প্রখর বুদ্ধি 
সম্পন্ন যুবাদদলই কেবল মাত্র ঈশ্বর লাভে সক্ষম । আপনাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ 
করার উপযুক্ত সময় এখন শমাগত। আপনার কি ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেহে 
যৌবনের শক্তি শুধুই সঞ্চয় করে রাখবেন? সময় সংক্ষেপ, আপনারা জাগ্রত 
হোন। তুচ্ছ বিরোধে লিপ্ত থাকা বা আইনজীবি হওয়ার স্বপ্ন দেখার চেয়ে 
জীবনে আরও অনেক বড় কাজ করবার আছে। নিজ জাতির উন্নতি কল্পে 
আত্মোৎসর্গ করাটাই হল সব চাইতে বড় কাজ। জীবন বড় স্বশনস্থায়ী এবং মৃত্যু 
সুনিশ্চিত হলেও আত্মা শাশ্বত এবং অবিনাশী। অতএব আনুন, আমরা 
একট! মহৎ আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠি এবং সেই আদর্শের জন্য আমর! জীবন 
সমর্পণে গ্রস্ত হই।” 

মানিকতলা বোম। মামলার অনুসন্ধান চল। কালে জানা যায় ষে গোটা! 
ভারত জুড়ে প্রচারক প্রেরণ করার জন্য স্বামীজী এই সময় যে প্রস্তাব 
করেছিলেন তা পরবর্তা কালে বারীণ ঘোষ এবং তার অন্ুগামীদের দ্বারা 
(সম্পূর্ণ রূপে ) পালিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গ্রচার কেন্দ্র 
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স্থাপন করার জন্য ব্বামীজীর এই সময়কার আদেশ পূর্ব বাংলার বিপ্লবীগণ 
কিভাবে পালন করেছিলেন মে কথাও এই রিপোর্টের পরবর্তী কোন অংশে 
উল্লেখ করা হবে। | 

উপরে বণিত স্বামীজীর এই শিক্ষা ও মতাদর্শ তার “বর্তমান ভারত: নামক 
অপর এক কৌতৃহলোদ্দীপক বক্তৃতাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। এই বক্তৃতায় 
'স্বামীজী শুধু ধর্ম বিষয়েই নিজের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি, পক্ষান্তরে 
স্বদেশে ভারতবাসীদ্দের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তিনি নিতান্ত তীব্র ভাষায় 
বৎকিঞ্চি, আলোচনা করেছিলেন। তিনি প্রথমেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবনে 
ভারতবর্ষের পুরোহিত সমাজের ক্ষমতা কি ভাবে ক্ষয় পেয়েছিল সেই বিষয়ে 
সংক্ষেপে আলোচন1! করেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এ দেশের 
পুরোহিত সমাজ ও রাজন্বর্গ আধিপত্য বিস্তারের আকাজ্ষায় অবিরত 
বিরোধে লিপ্ত ছিল এবং যুগান্তরের মধ্য দিয়ে এই বিরোধ শেষ পর্যস্ত জৈন 
এবং বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদ্বয়ের পর চিরদিনের মত প্রশযিত হয়েছে । স্বামীজী 
বলেন, “কিন্ত এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত- 
সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল ।৬ 

“এই শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম-কর্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, 
ইহার প্রভাব এমনই দুর্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদগুধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র 
ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি! আমরা ইংলগ্ডের ভারতাধিকারের 
কথা বলিতেছি। 

“অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্তেপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র গ্রবল 
বিদেশীর অধিকার স্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে । বারংবার ভারতবাসী বিজাতির 
পদদলিত হইয়াছে । তবে ইংলগ্ের ভারতাধিকার-রূপ-বিজয় ব্যাপারকে এত 
অভিনব বলি কেন?***কিন্ত যে বৈশ্তকুল_-রাজগণের কথা দূরে থাকুক, 
রাজকুটুম্ব গণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদ] বদ্ধহস্ত ও ভয়ন্রস্ত 
_মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লজ্যন 
করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্িত হিন্দু মৃসলমান রাজা- 
গণকে আপনাদের ক্রীড়া পুত্বলিক1 করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় 
রাজগ্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের তৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়। তাহাদের শৌর্ধবীর্য 
ও বিষ্তাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও যে দেশের 
অহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গবিত লর্ড এক জন সাধারণ ব্যক্তিকে 
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বলিতেছেন, “পামর, রাজ সামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস*_ 
অচিরকাল মধ্যে এ দেশের প্রবল সামস্তবর্গের উত্তরুধিকারীরা যে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানি নামক বণিকৃ সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভূত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত 
হওয়া মানব জীবনের উচ্চাকাজ্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, ( ইহা ) ভারতবাসী 
কখনও দেখে নাই !! 

“এ দেশের কথা কি বলিব? শূত্রদের কথা দূরে থ:কুক ; ভারতের ব্রহ্ষণ্য 
এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাজে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তা ইংরেজে, বৈশ্বত্বও ইংরেজের 
অস্থি মজ্জায়) ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শৃত্রত্ব। ছূর্ভেন্ঠ 
তমনাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এখন চেষ্টায় তেজ 
নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমাঁণে ঘ্বণা নাই, দাঁসত্বে অরুচি 
নাই, হয়ে গ্রীতি নাই, প্রাণে আশ! নাই ! আছে প্রবল ঈর্ষা, শ্বজাতিছেষ, 
আছে ছুর্বলের “যেন তেন প্রকারেণ* সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা আর বল- 
বানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে।"..কিস্ত আশ। আছে। কাল প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি 
বর্ণও শূন্রের নিয্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূত্র জাতিও উচ্চ স্থানে উত্তোলিত 
হইতেছে। শৃত্রপূর্ণ রোমকাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্ধে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন 
আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান 
খধৃপতেজে শৃদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া! ক্রমশ: উচ্চ বর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। 
আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক স্পেনাদির নিম়্াভিমুখ পতনও, 
এস্কলে বিবেচ্য । 


“তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূত্রত্ব সহিত শৃত্রের প্রাধান্থ হইবে, 
অর্থাৎ বৈশ্তত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়! শূন্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ 
করিতেছে তাহা নহে, শূত্র ধর্ম কর্ম_সহিত সর্বদেশের শুদ্রের] সমাজে একাধি-- 
পত্য লাভ করিবে ।”৮ 

স্বদেশবাসীর বর্তমান অবস্থায় স্বামীজী যে কি তীব্র মর্মপীড়া অন্থুভব করে- 
ছিলেন। তা তার এ একই বক্তৃতা থেকে গৃহীত নিয়লিখিত অন্ুচ্ছেদগুলির 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 

“প্রজোৎপাদন ও যেন তেন প্রকারেণ উদর-পুতির অবসর পাইলেই 
ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি ; আর উচ্চবর্ণের--ইহার উপর ধর্মেব বাধা না 
হয়, এতদপেক্ষ। বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই) ইহাই ভাঁরতজীবনের 
উচ্চতম নোপান। ভারতবর্ষের বর্তমান শালন-প্রণালীতে কতকগুলি দোষ 
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বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে।"'.এই সকল ভাবের মধ্যে ( অর্থাৎ 
ইংরাজরা যেগুলি এদেশে প্রবর্তন করে ) কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতক- 
গুলি অমঙ্গলন্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর-_এ দেশের যথার্থ কল্যাণ 
নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক ।...ভাঁরতবর্ষ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহার দীর্ঘ 
সুুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতেছে।”৯ 

অত:পর স্বামীজী আরও বলেন__ 

“সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র 
হয় না। অগপ্রতিহত শক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ 
কোন প্রজারই রাজ শক্তির নিয়ন্ত্রনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে 
জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্নই থাকে । কিন্তু যেখানে প্রজ। নিয়মিত 
রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের 
মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নিমিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদ্দিগের কল্যাণে: 
সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যক্নকালে বিজিত জাতির বছ কল্যাণ সাধনে সমর্থ, সে. 
শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাঁখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে 
প্রযুক্ত হইয়। বৃথা ব্যয়িত হয়।-.-ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কষ্ণবর্ণ বা “নেটিভ+ অর্থাৎ 
অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই"**কিন্ত 
ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা! উপস্থিত হইতেছে যে, ভারত সাম্রাজ্য 
তাহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজ জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 
“যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলগাঁধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই 
অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর পক্ষে ইংরেজ জাতির “গৌরব” সদা 
জাগরূক রাখা । এই হাস্তকর এবং নিতান্ত করুণ মনোভাব কি ভাবে ইংরাজের 
চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছে এবং এই মানসিকতাকে বাস্তবে রূপাষিত করার 
জন্য তাহারা কিরূপ তৎপরতার সহিত ব্যাঁপক কর্মপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছে তাহা 
দেখিলে যুগপৎ হাস্ত ও চক্ষুবারি উদয় হয়।*.-যখন ভারতবাসপীকে ইউরোপীস্ক 
বেশভৃষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহার পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র 
ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লঙ্কিত |! চতুর্দশ- 
শত বর্ধ যাবৎ হিন্দু রক্তে পরিপালিত পারা এক্ষণে আর “নেটিভ” নহেন। 
জাতিহীন ব্রাহ্গণম্মন্তের ব্রন্ধণ্য গৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ত্রান্ধণের বংশ 
মর্যাদ] বিলীন হইয়। যায়। আর পাশ্চাত্যের! এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে 
কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি, উহারা অনার্ধ জাতি !!. 
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উহারা আর আমাদের নহে। হে 'ভারত, এই পরাহ্বার্দ, পরাশ্থকরণ, পরমুখা- 
পেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই দ্বৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা-_এই মাত্র সম্বলে তুমি 
উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষত! লহারে তুমি বীরভোগ্যা 
স্বাধীনতা লাভ করিবে 2” 

বক্তা তারপর এই বলে শেষ করেন,****হে জগদন্ধে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, 
মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষত] দূর কর, আমায় মানুষ কর।” 

স্বামীজীর বক্তৃতা এবং রচনাবলী থেকে এই রকম একই স্থুরের বহু অনুচ্ছেদ 
উদ্ধত কর] যেতে পারে । কিন্তু স্বামীজীর শিক্ষার যূল নীতিগুলি বর্তমান কালের 
বিপ্লবী দলগুলিকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল এবং ভারতবর্ষের যুব মানসে 
বিপ্লব এবং নৈরাজ্যের বীজ বপন করার প্রয়াসে স্বামীজীর বাণী ও রচন। সমূহ 
কি ভাবে এই সব সমিতিগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই 
যথেষ্ট বল৷ হয়ে গিয়েছে । এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে এ-ও দেখানো হবে 
যে মানিকতল। ষড়যন্ত্রের নেত1 অরবিন্দ ঘোষের শিক্ষাদরশও আসলে স্বামী 
বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অন্থসরণেই রচিত হয়েছিল। বস্তত তিনিও বাহুবল 
অথবা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আবেদন জানান এবং ভারতবর্ষের নব জাগরণের জন্য 
এর প্রয়োজনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন । 


৪ 
ভগ্নী নিবেদিতা 


কুমারী নোবল তথ! ভগ্নী নিবেদিতা ধার সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 
স্বামী বিবেকানন্দের সেই অন্যতম প্রধান! শিষা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে সুবিধা মত 
আলোচনা করা যেতে পারে। 

ভগ্নী নিবেদিত। নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশেষ ভাবে অন্কপ্রাণিত 
হয়েছিলেন । তাই স্বামীজীর কর্মকাণ্ডের রাজনৈতিক দিক গুলি, তার প্রিয় 
পাত্র শিশ্যদের অন্যতম! এই মহিলার সংস্পর্শ হেতু বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিল। 

এই মহিলা ১৮৬৭ সালের অক্টোবরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ'র বাব! ও মা 
উভয়েই ছিলেন আইরিশ । এ'র বাবা রেভারেণ্ড এস. আর নোবল (2০৬. 9, 
[২. ০০16) ছিলেন ধর্মসভার পুরোহিত (002081958001091 131015:61)। 
সম্ভবত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্ধে কুমারী নোবল প্রথম ম্বামীজীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন 
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এবং পরের বছর তিনি ইংল্যণ্ডে এলে আবারও তার দেখা পান। এই মময়েই 
তিনি স্বামীজীর কাজে সাহায্য করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং শেষ 
পর্যস্ত ১৮৯৮ এর গোড়ার দিকে স্বামীজীর সেই তিনি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা 
করেন। এই বছরে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং এই ভাবে 
আলমোড়ায় এমে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার 
সত্য স্বরূপ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অত:পর তিনি রামকৃষ্ণ সমাজে 
আহ্ুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা লাভ করেন, ত্তার নাম হয় ভগ্মী নিবেদিতা । নিবেদিতা 
মানে 'সমপিতা” তার একজন ভারতবাসী গুণগ্রাহী বলেন, ভারতের 
সেবায় তিনি ষথার্থই নিবেদিত হয়েছিলেন । তিনি কলকাতায় এসে বসবাস 
শুরু করেন এবং ১৭নং বোসপাড়। লেনের বাড়ীতে একাকী অবস্থান করতেন। 
এই খানেই তিনি কিগারগার্টেনের আদলে একটি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি ভারতীয় রীতি অন্ধ্যায়ী সাজসজ্জা করতেন এবং খালি মাথায় ও পাদুকা 
ছাড়াই চল! ফেরা করতেন। বিভিন্ন সুত্রে জানা গিয়েছে যে তার চরিত্র বড 
ভাল ছিলনা, এক দল বাঙালী যুবকের,মঙ্গে তিনি এক বাড়ীতে থাকতেন এবং 
এই নব কারণে কলকাতার সন্ত্রান্ত ভারতীয় নাগরিকেরাঁও তাকে বিশেষ ভাল 
চোখে দেখতেন না। বাহাত তার খরচ খরচ! রামরুষ্ণ মিশনই ফোগাতেন। 

তার প্রথম সাহিত্য কীতি %217 176 74076” ১৯০০ গ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত 
হয়। ১৯৯৪ সালেও তিনি 7728 ০ 179/27; 1.£ছ নামক অপর এক গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। 2919” পত্রিকার ১২ মে, ১৯০৫ সংখ্যায় এই বইয়ের 
একটি পর্যালোচনায় মন্তব্য কর! হয় যে, এই বইটি প্রছন্ন ভাবে অল্প-বিস্তর একটি 
রাজনৈতিক পুস্তিকা ধরনের এবং এর যূল উদ্দেশ্ট ছিল এটাই প্রচার করা ষে, 
ভারতবর্ষ কোন ক্রমেই একটি বন্থুধা বিভক্ত জাতি বা ধর্মের এলোমেলো! সংগঠন 
নয়, ভারতবর্ষ মানে একটি জাতি এবং এই বইতে সেই জাতীয় সত্ার প্রতি 
আবেদন জানান হয়েছিল যাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তার ভবিষ্তঘতে 
সার্থক করে তুলতে পারে। পুন্তক পর্যাল্লোচক স্ব শেষে মন্তব্য করেন “ধুর্ততা, 
বইটির লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এবং এর রিযিয় বন্তও আগাগোড়া দুরভিসন্ধিমূলক 1”: 
লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই বইটিতে যে সব আদর্শের কথ। ভগ্ী নিবেদিতা? 
প্রচার করেছিলেন, সেগুলি তার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে উল্লিখিত 
শিক্ষারদর্শগুলিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। 

স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই তাদের মধ্যে বাহ্যত কিছু মতবিরোধ দেখা দেয় । 
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নিবেদিত। রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন বলে স্বামীজী করেকবার 
তাকে ভৎসনাও করেন। নিবেদ্দতা৷ ছিলেন স্বদেশ আন্দোলনের উগ্র সমর্থক 
এবং িন্দেমাতরম্ঠকে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। 
তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে 
বক্তৃত] দিয়ে বেড়াতেন। 

“বন্দে মাতরম্” নামে যে রীতিমত রাজদ্রোহাত্মক পত্রিকাটি পরবর্তীকালে 
সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় সেখানে ১৯০৭ সালের একটি সংবাদে প্রকাশ পায় 
ষে “যুগান্তর” পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্্র নাথ দত্তের জন্য যে কয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 
জামিন দাড়িয়েছিলেন, ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন তাদের অন্যতম | 

এঁ একই বছরে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপে যান এবং সংবাদে প্রকাশ 
যে পরের বছর গোড়ার দিকে তিনি প্রখ্যাত বিপ্রবী গিরীন্দ্র নাথ মুখাজীর সঙ্গে 
লগুনে একত্র বাস করেছিলেন । ১৯০৯ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসে বোস 
পাড়া লেনেই বসবাস করেন। এই সময়েই রামকষ্জ মিশন কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তার! বলেন যে. যেহেতু তার! নিবেদিতার রাজনীতির 
সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় আপত্তি করেছিলেন, সেই জন্য নিবেদিতাই কিছ দিন আগে 
তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন । এ বিষয়ে পরে আলোচনা 
কর হবে। 

১৯১১ সালে অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে 
পড়ে এবং তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য দাজিলিং যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
কিন্ত এই পরিবর্তনের ফলে তার বিশেষ কিছু লাভ হয়নি এবং শেষ পর্যস্ত 
এ বছরের অক্টোবর মাসে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

পরের বছর গোড়ার দিকে কলকাতার টাউন হলে তার উদ্দেশ্তে এক স্মরণ 
সভার আয়োঞ্জন করা হয়। এই সভায় বিপিন চন্দ্র পাল, প্রভাস চন্দ্র দে এবং 
বিপ্রবী দলের অন্যান্য সুপরিচিত সদশ্তবাও যোগদান করেন। 

জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার যোগাযোগ প্রসঙ্গে আলোচনার স্থত্রে এক 
জন গুণমুগ্ধ ভারতীয় এই রকম মন্তব্য করেন : 

“ভারতবর্ষ তথা বাংল। দেশের জাতীয় আন্দোলনে তার প্রভাব অস্বীকার 

করা অসম্ভব । সর্বশ্রী ব্রেয়ার (81911) এবং র্যাটক্লিফ (9. 1. [২80০1166) 

এর মত দুজন অভিজ্ঞ বিচারক এই অভিমত পোষণ করেন যে, অন্য যে 
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কোন লোকের চেয়ে বাংল দেশে তিনিই জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্থুরাগ 
স্ট্টি করতে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম হয়েছিলেন । মিঃ ব্রেয়ারের মতে অস্থির- 
তার পরিবেশ স্ষটিতে তিনি সম্ভবত পৃথিবীর যাবতীয় সংবাদ পত্রগুলির 
চাইতেও বেশি পরিমাণে কাজ করিছিলেন।” শ্রীর্যাট ক্লিফ ( নিবেদি তার 
সঙ্গে) তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের উল্লেখ করে পরবর্তী কালে 7221) 7125 
পত্রিকায় লেখেন-_-তার উচ্চারিত ও লিখিত বাঁণীগুলির মাধ্যমেই 
জাতীয়তাবাদের ভাবধারা এত অমনোগ্রাহী ও জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল।» 
ভগ্মী নিবেদিতা এবং (রামকৃষ্ণ) মঠের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে মঠের 
বর্তমান সেক্রেটারী সারদানন্দ সম্প্রতি মন্তব্য করেন__ 
“ভগ্নী নিবেদিতা মিশনকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করতে 
চেয়েছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ এই কারনেই তার সঙ্গে ঝগড়া করেন 
এবং কিছু দিন ধরে তাদের মধ্যে কথা বার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর 
কিছু দিন আগে মিশন থেকে আলাদ হয়ে ভগ্রী নিবেদিতা স্বাধীন ভাবেই 
কাঁজ করেছিলেন ।” | 
আগেই বল] হয়েছে যে ভগ্ী নিবেদিতা যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণের 
অঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন সেই সময় 
রামরুষ্জ মিশন তার সঙ্গে গ্রকাশ্টেই সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন । 
কিন্তু নিবেদিতা যে সত্যিই সেই সময় মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে 
দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে তখনও কিছু সন্দেহ ছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সালের 
মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা এবং ভগ্রী ক্রিশ্চিনা (011115018 )-র বিভিন্ন কাজের 
উল্লেখ করে রামকষ্চ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি "মিশনে মহিলাদের কাজ; 
(77০7127%5 779710 27 076 7475597) শীর্ষক প্রকাশনাটিতেও এই সন্দেহের 
সমর্থন খুঁজে পাওয়। যায়, কেননা এই পুশ্তিকাতে ভগ্মী নিবেদিতার মৃত্যুকাল 
পর্ধস্ত তার সকল কাজের সরুতজ্ঞ স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তাছাড়া 
পরলোকগত ভগ্মী নিবেদ্দিতার উজ্জল স্বৃতি সংরক্ষণের জন্য” রামকৃষ্ণ মিশনের 
তরফেই “ভগ্রী নিবেদিত। ম্মারক সমিতি” অর্থ সংগ্রহ করেছিল। উপরস্ত 
নিবেদিতার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে 8%8412৪ পত্রিকায় যে শীর্বস্থানীয় 
রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও লেখক এই মত মন্তব্য করেন__ 
“ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তিনি আগে থেকেই সহান্ৃভৃতি- 


৬৪ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


সম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ জননেতাকেই চিনতেন এবং পরিচিত 
লোকেদের তিনি শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছিলেন । তার মৃত্যুর ফলে যে 
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের তিনি সব চেয়ে কর্মঠ সন্ত) ছিলেন, সেটি 
'ক্পষ্টতই ছূর্বল হয়ে পড়ল।” 
কুমারী গ্রীনস্টাইভেল ( টেগার্ট লিখেছেন 97166251116 ) তথ। ভগ্রী ক্রিশ্চিনা 
নামক যে আমেরিকান মহিলার কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে তিনি আজও 
হরোসপাঁড়া লেনের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের পর্দানশিন মহিলাদের মধ্যে ভগ্রী 
নিবেদিতার ( আরব্ধ) কাঁজ চালিয়ে নিয়ে যাঁচ্ছেন। 


৫ 
র্‌ রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা সমূহ 


_ জীবৎকালেই স্বামীজী হিন্দু ধর্মের শিক্ষা ও তৎসংক্রাস্ত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত 
উদ্বোধন নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাঁশ করেছিলেন। অগ্যাবধি চালু 
রামকৃষ্ণ মিশনের এই মুখপত্রটি গ্রধানতঃ ধর্মীয় বিষয়ের আলোচন!তেই সীমাবদ্ধ 
রয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী এতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচন। করা হয় 
না। পত্রিকাটি রাজনীতি ব্যাপারে উর্দাসীন এবং এটি এই মত পোষণ করে 
যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে বরং জনসাধারণের মধ্যে বেদাস্তের শিক্ষা 
প্রচার করেই ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ দস্তব করে তোলা যাহে। এই দৃষ্টিভঙ্গী 
ব্যতিক্রম ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে লক্ষ্য 
করা যায়। এগুলির অনুবাদ নিয়রূপ-_- 
“তোমরা সকলে 'মোহাবিষ্ট হয়ে আছ। তোমাদের শাসককুল তোমার্দের 
বলে, তোমরা নীচ, পরাধীন, শক্তিহীন এবং হাজার বছর ধরে তোমরাও 
ভেবে এসেছ, তোমব্তা নীচ, অপদার্থ এবং পরাভূত মানুষের দল এবং এই 
সব নিয়ে নিরস্তর, ত্মাত্মবিলাপের ফলেই তোমরা নিজেদের যা ভাব, তা-ই 
হয়ে পড়েছ$' তোমাদেরই দ্রেশের মাটিতে আমারও এই দেহ তৈরী 
হয়েছে, কিন্ত আমি ত (ক্মীমাদের মত নিজেকে ভাবতে /শিখিনি। চাই 
সেই একই মানুষ যারা আমাদের সবাইকে অবজ্ঞা করতে আভ্যন্, ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় তারাই আজ আমাকে ভগবানের . মত শ্রদ্ধা করছে। তোমরা! যদি 
এমন চিন্তা করতে পার ঘে.তোমাদের মধ্যে আছে অনস্ত শক্তি, জ্ঞান এবং 


টেগার্টের চোখে রামরুষ্জ মিশন ৬৫ 


অমিত বীর্য এবং তোমরা যদি তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পার, 

তাহলে আমি যা হয়েছি তোমরাও তাই হতে পারবে। 

কেধল উচ্চৈম্বর চিৎকার তুলে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে না । এখন 

প্রয়োজন শাণিত কপাণ আর মরণপণ সংগ্রামের । এখন মাতৃম্বরূপা কালী, 

মহাবীর ( অর্থাৎ হনুমান বা হচ্ছ দেবতা) এবং ধন্দ্ধারী রামকে পৃজা 

করার প্রয়োজন । মায়ের পূজার জন্য চাই রক্ত--নরবলি।” 
মায়াবতী এবং মাদ্রাজ শাখা মিশন কর্তৃক যথাক্রমে প্পবুদ্ধ ভারত এবং 
ব্রহ্মবাদিণ” নামে ছ্‌খানি ইংরাজী মাসিক পত্রও প্রকাশ করা হয়। এগুলি 
ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। 

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর মিশনের পরিচালন ভার স্বামী ব্রদ্ষাননের 
উপর অপিত হয়, তিনি এর প্রেসিডেন্ট হন এবং এখনও সেই পদেেই অধিঠিত 
আছেন । এর প্রকৃত নাম রাখাল দাস ঘোষ, নিবাঁস, ২৪-পরগণাঁর বসিরহাটি। 
১৮৮০ সাল থেকেই তিনি মিশনের সভ্য আছেন । 

পূর্বে উল্লিখিত স্বামী সারদানন্দ মিশনের সেক্রেটারী হয়েছিলেন এবং 
অগ্ঠাবধি সেই পদে বহালও আছেন। 

কালক্রমে বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশন নিহিত মোদি বিডি 
শাখা আশ্রমগুলি ( নিয়লিখিত ) স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল _ 

১। মাটিগঞ্জ এলাহাবার্দ। এই কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত “শিব আশ্রম» 
দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎস! ব্যবস্থা চালু করেছিল। 

উপরোক্ত ধরনের অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও ( নিয়লিখিত ) স্থানে খোল! 
হয়েছিল-_ 

১। বেনারস সিটির অন্তর্গত লস্কর 

২। বংশীবট, বৃন্দাবন, মথুরা, 

৩। শাহরাণপুরের অন্তর্গত কনখল 

৪| বরিশাল (রামকুষ্ণচ মিশন ) এবং 

৫| মুশিদাবাদের সরগাছি ( মিশন অনাথ আশ্রম ) 

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে আবার মঠ কর্তৃক স্বীকৃত শাখা কেন্দ্রও খোলা 
হয়েছি থ। 

'.. রামকুং হোম, মাইলাপুর, মাদ্রাজ, 
রামরুষ্ণ বাশ্রম, গোল টেম্পল রোড, বাঙ্ালোর সিটি। 
€ 


৬৬ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


৩। অদ্বৈত আশ্রম, বেনারস, 

৪| আলমোড়ার অদৈত আশ্রম এবং মায়াবতী এবং 

৫। কলকাতার ১২ ও ১৩ নং গোপাল চন্দ্র নিয়োগী লেনে শ্রী (সারদা) 
মায়ের কলকাতাস্থ বাসভবন এবং “উদ্বোধন? 

শীপ্রীমা, অর্থাৎ সারদামণি দেবী ছিলেন শ্রীরামকষ্চের ধর্মপত্বী | এ'র 
জীবনবৃত্তান্ত ইতি পূর্বেই বলা হয়েছে। 

এই প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও রয়েছে এবং বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এই গুলি সম্পর্কে 
পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এগুলি ছাড়াও গোট] বাংল দেশ জুড়ে অসংখ্য 
রামকষ্জ আশ্রম রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই রামরুষ্জ মিশনের 
অনুমোদন লাভের জন্ত আবেদনও করেছে, কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে এখনও ( এদের 


মধ্যে কারওকেই ) অনুমোদন দেওয়া হয়নি ব্যাপারটি নিয়ে পরে বিশদ ভাবে 
আলোচন। কর! হবে। 


৭ 


বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ 


১৯০৬ সালে যখন পূর্বে উল্লিখিত অভেদানন্দ স্বামী আমেরিক| থেকে 
হাওড়ায় এসে উপস্থিত হন সেই সময়েই মিশন সম্পর্কে সর্বপ্রথম (সকলের ) 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চরমপন্থী দলের অনেক সদস্য এ দিন হাওড়া রেল ন্টেশনে এনে 
অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বন্দে মাতরম্‌* ধ্বনি সহযোগে তাকে 
অভ্যর্থনা জানান। এই মানুষটি আমেরিকায় প্রদত্ত তার বক্তৃতা সমূহ “ভারত 
ও তার অধিবাসী” এই শিরোনামে এ একই বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 
বইটি বহুলাংশে আপত্তিজনক এবং কয়েক স্থানে স্পষ্টত: রাজছেষে পূর্ণ । বোম্বাই 
সরকার প্রেস এ্যাক্টের বলে বইটি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে স্বামী প্রেমানন্দকে তারকাজে সহায়তা করার জন্য 
সঙ্গে নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ এ বছরেই নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন। অভেদানন্দ 
এখনও আমেরিকাতেই রয়েছেন এবং জানা গিয়েছে যে নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তাঁ 
একটি কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। 

আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে সন্দেহের উধের্ব নয় এমন 
অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে এবং সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারও এ 
বিষয়ে তদস্ত করে দেখছেন। 


টেগার্টের চোখে রামকষ্ মিশন ৬৭ 


মানিকতলা বোম! মামলায় অন্সদ্ধান কালে মিশন আবার পুলিশের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। যড়যন্ত্রকারীদের হোতা অরবিন্দ ঘোষ আত্মপক্ষ সমর্থন করে 
বলেছিলেন_ 

“এক সময় আমি বেদাস্ত দর্শন ভিত্তিক এমন এক ধর্ম আন্দোলনের কথা 

ভেবেছিলাম যা ভারতবর্ষ, ইংল্যণ্ড এবং আমেরিক1 অবধি ছড়িয়ে পড়বে। 

আমি সত্যই বিশ্বাস করতাম এবং এখনও করি যে, বৈদ্বান্তিকতার মধ্যেই 

পৃথিবী তার ভবিষ্যৎ ধর্ম খুঁজে পাবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তা হয়েই 

আমি কয়েকট মান কঠোর পরিশ্রম করি এবং এই ব্যাপারে আমি আমার 

কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মহলের ছ্বারগ্থ হয়েছিলাম ।” 

এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য অরবিন্দ, বরোদায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
'ভবানী মন্দির” নামে একটি প্রচার পুন্তক প্রকাশ করেন । মানিকতলা ষড়যন্ত্র 
মামলার বিচারের সময় এই বইটি আদালতে পেশ করা! হয়েছিল। এই বইয়ে 
পাহাড়ের উপর ম! ভবানীর নামে উৎসর্গাকৃত একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার 
প্রস্তাব কর] হয়েছিল। “এই পবিত্র কাজে সাহায্য করবার জন্য মায়ের সকল 
সন্তানের কাছে আবেদনও জানানে। হয়েছিল ।” পরবর্তী কালে অনুসন্ধানের 
ফলে আমাদের ধারণা হয়েছে থে রেওয়ার কাছে অমরকণ্টকেই অরবিন্দ এই 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। লেখকের ( অরবিন্দের ) সংজ্ঞা অনুযায়ী 
ভবানী হলেন অনন্ত শক্তি স্বরূপ, তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, রাধা, দয়িতা, 
লক্ষ্মী, তিনি মা এবং নিখিল প্রাণী জগতের শ্রষ্টা। ভবানীই শক্তি। 

তিনি বলেন, শক্তির অভাবেই আমরণ ভারতবর্ষে সব কিছুতেই হার স্বীকার 
করে চলেছি। শক্তির অভাবে আমার্দের উদ্ধমও আজ মৃতপ্রায় । শক্তি বিনা 
আমার্দের ভক্তিও আর প্রাণে সাড়া! জাগায় না। 

এইভাবে তীর প্রতিটি বক্তব্য সবিস্তার আলোচনা করার পর লেখক 
( অরবিন্দ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষকে এখন কেবলই শক্তি 
সঞ্চয় করতে হবে-__ 

“আমরা যতই গভীরে দৃষ্টি প্রসারিত করি ততই আরও বেশী করে বুঝতে 

পারি যে, এখন শুধু একটি জিনিষেরই অভাব, এবং সেটি আমাদের সর্বাগ্রে 

অর্জন করার চেষ্টা করতে হবৰে--শক্তি। দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, 

নৈতিক শক্তি, কিন্ত সর্বোপরি চাই আত্মিক শক্তি যা অন্যান্য সকল শক্তির 

অনস্ত এবং অবিনাশী উৎস স্বর্ূপ। শক্তির অভাবে আমরা এমন এক 


৬৮ পুলিশ রিপোর্টে রামক্জ মিশন 


এক স্বপ্াবিষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছি যে হাত থাঁক1 সত্বেও সেই হাত দিয়ে 
আমরা আঘাত হানতে পারিনা কিংবা! গা থাকা সত্বেও আমরা পদ 
সঞ্চালনে অক্ষম | স্থবির ইচ্ছা শক্তি এবং বার্দক্যের ভারে আনত ভারত- 
বর্কে আমাদের জাগিয়ে তুলতেই হবে ।” 
লেখক আরও দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে যথার্থই জাগিয়ে তোল সম্ভব । 
ভারতবর্ষ ক্ষয়িফু, রত্তশূৃন্য, নিজীব এবং এতই ছূর্বল যে ধ্বংসই তার অনিবার্ষ 
নিয়তি--এগুলি অলম এবং নির্বোধ ধারণ] মাত্র । লেখক বলেন-__ 


জাতি কি? জনগণের শক্তি । 

জাতি কাকে বলে? আমাদের দেশ মাতৃকা বলতেই বা কি বোঝায় ? 
দেশ মানে এক টুকরো মাটি বা নিছক কথার কা অথবা শ্রেফ মনের 
একটা কল্পন] মাত্র নয়। এ হল এক অপরিসীম শক্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে 
নিয়ে যে একট জাতি গঠিত হয়, এ হল তাদেরই সম্মিলিত শক্তি, এ যেন 
সেই ভবানী মহিষ মদ্দিনী ধার আধারে স্ক,রিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ 
দেবতার মিলিত তেজোপুগ্ত। যে শক্তিকে আমরা ভারতবর্ষ বলি তিনি 
হলেন ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর যৃতিমান এঁক্যের শক্তি__ভবানী ভারতী । 
তিনি আজ স্থান্ুবৎ, তাঁর সম্তানগণের অজ্ঞত1 এবং স্বেচ্ছারোপিত স্থবিরতা 
ও তমসাঁর মায়াগণ্ডীর অভ্যন্তরে তিনি আজ বন্দী। এই তমসা থেকে 
মুক্তি পেতে হলে আমাদের অস্তস্থিত ব্রহ্মকে উদ্ব,দ্ধ করতে হবে । 


“আমাদেয় নিজেদেরই ঠিক করতে হবে আমরা নিজেদের জাতি হিসেবে 
গড়ে তুলব না নিশ্চিহ হয়ে যাব ।” 
হাজার হাজার পবিত্র মানুষ, সাধু এবং সন্ন্যাসী, জীবন ভ*র একাত্ত নীরবে 
আমাদের কি শিখিয়ে গেলেন ? ভগবান রাঁমকষ্ণ পরমহংসের জীবন সাধন। 
কোন্‌ মহান বাণী প্রচার করে গেল? সিংহ হৃদয় বিবেকাননের বাখ্মীতার 
মধ্যে কী এমন জিনিষ ছিল যা ছুনিয়। কাপিয়ে দিয়েছিল? এ হল সেই 
জীবস্ত ঈশ্বর যিনি এই ত্রিশ কোটি মানুষের প্রতি জনের অস্তরে 
বিরাজমান, যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সম্রাট থেকে আরম্ভ করে তার 
আজ্ঞার দাস শ্রমিক, অথব] ত্রিসন্ক্যাচারী ব্রাক্ষণ থেকে শুরু করে সকলের 
কাছে তাড়া খাওয়া পথের কুকুর পর্যস্ত সকল প্রাণীর অন্তরে অধিষ্ঠান 
করেন। আমরা সকলেই (একাধারে ) ঈশ্বর এবং শ্রষ্টা, কেনন! আমাদের 


টেগার্টের চোখে রামকষ্ মিশন ৬৯ 


মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের তেজ এবং আমাদের সমগ্র জীবন ব্যাপী স্য্টির 
প্রকাশ_ কষ্ট মানে শুধু নতুন একটি আকৃতির জন্ম নয়, ব্থষ্টি মানে স্থিতি; 
নংহারও বটে। আমরা কি ্থষ্টি করব, তা শুধু আমাদেরই উপর নির্ভর 
করছে, কেননা আমরা যদি নিজেরাই তাই চাই তো আলাদ। কথা, তা 
নাহলে আমর1 কেউ-ই নিয়তি ব1 মায়া নিয়ন্ত্রিত ক্রীড়নক নই, আমরা 
সেই অনন্তবীর্য শক্তিরই অংশ এবং বহিঃ প্রকাশ । 
ভারতবর্ধকে নতুন করে জাগতেই হবে কেননা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বার্থেই তার 
নবজন্মের প্রয়োজন। 

“ভারতবর্ষ মরতে পারে না, আমাদের জাতি কখনও ক্ষয় পেতে পারে না। 
কেনন! সকল শ্রেণীর মনুষ্যকুলের মধ্যে এক মাত্র ভারতবর্ষেরই উপরে 
অপিত রয়েছে মানুষের ভবিস্যৎকে সার্থক করে তুলবার বিধি-নিদিষ্ট 
চমকপ্রদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দ্বায়িত্বভার। ভারত আত্মার অন্তর থেকেই জন্ম 
নেবে গোটা পৃথিবীর আগামী দিনের ধর্ম--সেই প্রাচ্যের ধর্ম যা সমস্ত 
বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্মমতের সমন্বয় ঘটিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে এক্য স্থন্রে 
আবদ্ধ করে রাখবে । নীতি জগতেও একই 'ঢাবে ভারতবর্ষ মন্ুস্যত্বকে 
শ্রেচ্ছত্ব বা বর্বরতা থেকে মুক্ত করে সমগ্র পৃথিবীতে আর্ধ সভ্যতার উন্মেষ 
ঘটাবে। এই কাজটি স্থসম্পন্ন করার জন্য সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই পুনরায় 
আর্য সভ্যত। ফিরিয়ে আনতে হবে। 

মানব জাতির উপর অপিত সর্বকালের মহত্তম এবং আশ্চর্য জনক দায়িত্ব 
স্বরূপ এই মহান কাজটি আরভ করে দেবার জন্যই ভগবান রামকৃষ্ণের 
আবির্ভাব হয়েছিল এবং বিবেকানন্দও সেই জন্যই ধর্মপ্রচার করেছিলেন । 
এইভাবে যে সম্ভাবনা নিয়ে কাজটি শুরু হয়েছিল তা যদি আর না! এগোয় 
তাহলে তোমরাই, তার জন্য দায়ী-_তোমর] যারা ভীরুতা, সন্দেহ, 
সংশয় আর অলসতার তিমির তম়সায় পুনরায় নিজেদের পমাছন্ন করে 
রেখেছ । আমরা. (অর্থাৎ) আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ছুই জনের এক 
জনের কাছ থেকে লাভ করেছি ভক্তি, অপর জন যুগিয়েছেন জ্ঞান__কিন্তু 
শক্তির অভাবে, কর্মের অভাবে, আমরা আমার্দের ভক্তিকে জীবন্ত করে 
তুলতে পারিনি। আমরা যেন এখনও স্মরণে রাখি যে, যিনি কালী, 
তিনিই ভবানী, শক্তি দায়িনী মা, যাকে রামকৃষ্ণ পুজা করতেন এবং যাঁর 
অধ্যে তিনি লীন হয়ে গিয়েছিলেন। 


পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


ভারতের ভাগ্য মাত্র কয়েকজন লোকের ক্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য থমকে রইবে 
না। মান্য জেগে উঠে তার পুজা শুরু করুক এবং দিগ্থিদিকে তা ছড়িয়ে 
দিকৃ--এটাই হল জগদন্বার ইচ্ছা । শক্তি লাভ করতে হলে শক্তিন্বূপা 
জগ্ম্বাকে পূজা করার প্রয়োজন । শক্তি! আমাদের জাতির চাই শক্তি। 
শক্তি এবং অধিকতর শক্তি |” 

অতঃপর বিবেকানন্দের দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করে অববিন্দও জাপানের গ্রসঙ্গ 


উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, আধুনিক কালে জাপানে যে রকম অভ্ভৃতপূর্ব ভাবে 
শক্তির উন্মেষ ঘটেছে সে রকম চমকগ্রদদ আর একটিও উদ্দাহরণ ইতিহাসে খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। 


“অজুনি যেমন অনায়াসে ও অপ্রতিহত ভাবে তার গাণ্ডীব ধারণ করে- 
ছিলেন, সেই রকম ভাবে বর্তমানের দ্বীপময় সাআ্রাজ্য জাপানও পাশ্চাত্যের 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমোঘ অস্ত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে চলেছে । এটা সম্ভব 
হয়েছে জাপানে ওয়েমাই-এর বেদান্তের শিক্ষা এবং শিণ্টো ধর্মের 
পুনরত্যু্থানের ফলে। এ সবের জন্যেই মিকাডো-র পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা 
জাতীয় শক্তির আরাধন। পুনরায় প্রচলিত হয়েছে ।” 


“ভারতবর্ষের বৃহত্বর প্রয়োজন আধ্যাত্মিক পুনর্জীগরণের 


জাপানের চাইতে ভারতবধকে অনেক বেশী পরিমাণে ধর্মের কাছ থেকে 
প্রেরণা লাভ করতে হবে। কারণ যে শক্তি তার ইতিপূর্বেই ছিল তাকেই 
সপ্তীবিত এবং সম্পুর্ণ করা ছিল ভাপানের ( এক মাত্র) প্রয়োজন । সেই 
শক্তি আমাদের ইতিপুর্বে ছিল না, কিন্তু তাকেই আমাদের স্য্টি করতে 
হবে, আমাদের ( সমগ্র ) প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে, (যাতে ) 
আমরা নতুন হৃদয়ের নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি, আমাদের পুনর্জন্ম 
ঘটে।” 

লেখক মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষের প্রতিটি নবজাগরণ এবং তার 


ইতিহাসের প্রতিটি গৌরবময় এবং মহামহিমময় অধ্যায়ে মে কোন 


ন। 


কোন যুগান্তকারী ধর্ম আন্দোলনের শ্রোতোধারাতেই পুষ্টি সঞ্চয় করে 


এসেছে। 


পরিশেষে তিনি বলেন ভারতবর্ষের এখন তিনটি জিনিষের প্রয়োজন এবং 


এগুলি তিনটি প্রধান অন্কশাসনের পরিপূরক £ 


টেগার্টের চোখে রামকষ্খ মিশন ৭১ 
এক। ভক্তি তথ! মাতৃ মন্দির 


“শক্তি স্বরূপ! মা*য়ের আরাধনা বিনা আমর কিছুতেই শক্তি সঞ্চয় করতে 
পারব না। শ্বেত ভবানী তথা শক্তি স্ব্ূপিনী ভারত জননীর জন্য 
আমাদের তাই একটি মন্দির গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক শহরগুলির 
মলিন পরিবেশ থেকে বহু দূরে এমন একটি স্থানে আমর। এই মন্দির গড়ে 
তুলব যেখানে এখনও বহুল পরিমাণে মানুষের চলাচল শুরু হয়নি, যেখানে 
শুধুই খোল বাতাস, প্রাণের উৎসাহ আর শাস্তির একাধিপত্য। এই 
মন্দিরকে কেন্দ্র করেই মায়ের পুজা সার! দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং চতুদ্দিকের 
এই পাহাড়ের মাঝখানে পৃঙ্জা লাভে তুষ্ট জননী অচিরাৎ তার পুজারী 
গণের হৃদয় ও মস্তিফ্ষের ভিতর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বেন । জগদম্বার 
নিজেরও সেই রকম ইচ্ছা । 


দুই। কর্ম£ একটি নতুন ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় 
কিন্তু পজার্চনাও নিম্ষল ও নিরর্৫থক হয়ে দাড়াবে যদি না তাকে কর্মের মধ্যে 
রূপান্তরিত করা হয়। 
মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠে আমাদের তাই নতুন একটি কর্মযোগী সম্প্রদায় 
গড়ে তুলতে হবে-সেখানকার প্রতিটি মানুষ মায়ের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে 
একন্ত্িত হবে। আশ্রমের কেউ কেউ ইচ্ছ1 করলে পূর্ণ সন্ধ্যাস গ্রহণ করতে 
পারেন, কিন্ত অধিকাংশই থাকবেন ব্রহ্চারী হয়ে এবং আরব্ধ কাজ শেষ 
হওয়ার পর তার! গাহ্‌স্থ্য আশ্রমে ফিরে আসতে পারবেন । তবে সকলকেই 
সংসার ত্যাগ করতে হবে। কেন? প্রধানত ছুটি কারণে__ 
(১) কেননা ঠিক যে পরিমাণে আমরা বস্ত জগতের আলশ্য, আকাঙ্ঞা, 
লালসা এবং রতি সম্ভোগ অথব। দেহজ কামনা এবং স্থখান্ুসন্ধান থেকে 
নিবৃত্ত থাকতে পারব ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা আমাদের অস্তস্থিত 
অধ্যাত্মশক্তির মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হতে পারব। 
(২) কেননা, শক্তির উন্মেষের জন্য চাই পূর্ণ একাগ্রতা-বর্শাকে যেমন 
লক্ষ্য বস্তুর দিকে তাক করে ছু'ড়ে দেওয়া হয়, মনকেও সেই রকম লক্ষ্যের 
প্রতি সম্পূর্ণ নিবিষ্ট রাখ! দরকার । নান! রকম চিন্তা এবং বাসন এসে 
যদি মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে, তাহলে বল্পমটি তার সরল গতিপথ থেকে 
চ্যুত হয়ে লক্ষ্যত্রষ্ট হবে। আমর! চাই এমন মনুষ্য সত্বা যার মধ্যে 


৭২ পুলিশ রিপোর্টে রামকুষ্জ মিশন 


শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে, যে সত্বার প্রতিটি অণু, শক্তির প্রাচুর্ষে 

পূর্ণ হয়ে পৃথিবীকে উর্বর করে তুলবে । *্হদয় এবং মস্তিফধে ভবানীর 

তেজোরাশি সংগ্রহ করে এই সব মাহষগুলি গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 
সেই তেজোপুঞ্জ ছড়িয়ে দেবে। 


তিন। জ্ঞান, তথা পরম বাণী 


জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠলে ভক্তি এবং কর্ম কখনই পূর্ণ হয় 
না, সার্থক হয়ে ওঠে না। 
ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাই এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে 
যাতে তারা জ্ঞান রূপ শিলাখণ্ডের উপর ভিত্তি করে তাদের সকল কর্ম 
সাধনাকে গড়ে তুলতে পারে, যাতে তাদের নিজেদের আত্মাও জ্ঞানার্জনের 
দ্বার! পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কি হবে সেইজ্ঞানের ভিত্তি; কেন, সেই 
সোহহম মন্ত্র? বেদান্তের সেই শক্তি-মন্ত্র, সেই শাশ্বত উপদেশ যাকে জাতির 
হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ এখনও সমাপ্ হয়নি, সেই জ্ঞান যা 
কর্ম এবং ভক্তির দ্বারা সঞ্তীবিত হলে তবেই মানুষ সর্বপ্রকার ভীরুতা 
এবং দুর্বলতা থেকে মুক্তি পেতে পারে ।” 

“ভবানী মন্দির নামক এই প্রচার পুস্তকটি থেকে কিছু সবিস্তার উল্লেখ কর! 
হল, কেননা ভারতবর্ষের বর্তমান বিপ্লব আন্দোলনের যিনি হোতা এবং ধাকে 
এ সবের প্রবক্তা বলা যেতে পারে সেই অরবিন্দ ঘোষ কিভাবে স্বামী 
বিবেকানন্দের শিক্ষার্র্শগুলি গ্রহণ করে যতকিঞ্চিৎ অলঙ্করণ সহ সেগুলিই 
আবার বিপ্রবের মন্ত্র হিসেবে তার স্বদেশবাসীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, তাঁর 
নমুনা এই বইয়ের ভাষায় স্বম্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অরবিন্দের মতে, 
শক্তি তথা বীর্য এবং কর্ম তথা সাধনার অভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের আরব 
কাজগুলি ঠিক যে ভাবে শুরু হয়েছিল সেই মত আর এগোতে পারছে না । 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকষ্ণের শিক্ষায় উদ্ধ,দ্ধ ভারতবধের পুনর্জন্ম এবং 
জাগরণের পর তার ত্রিশ কোটি অধিবানীর মিলিত উগ্যমকে কর্মে রূপাস্তরিত 
করে তার মুক্তি সম্ভব করে তুলতে হবে। প্রসঙ্গত একটি লঠিক উদ্দাহরণ 
দেওয়ার জন্য অরবিন্দ জাপানের বিস্ময়কর ( অগ্রগতির ) কাহিনী উল্লেখ 
করেছিলেন। স্বামীজী নিজেও ইতিপূর্বে তার বক্তাদ্দের কাছে জাপানের 
উদ্দাহরণ উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু ০০:০1 এর বেদাস্তের শিক্ষা, শিপ্টো ধর্মের 


টেগার্টের চোখে রামকুষ্চ মিশন ণ৩ 


পুনরত্যুদ্দয়। মিকাভোর বিগ্রহ ও ব্যক্তি সত্বাকে অবলম্বন করে জাপানে জাতীয় 
শক্তি আরাধনার বিকাশ ( ইত্যাদি ) গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে কি রকম তৃলন। 
রহিত ভাবে, জাপানে সহসা "শক্তির পুনর্জাগরণ” ঘটিয়েছিল, সে দিকে 
অরবিন্দই প্রথম ( সকলের ) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

মানিকতল। ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল মাত্র অরবিদ্দই যে 
' বিবেকানন্দের শিক্ষারদর্শ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, এমন কথা বল! চলে না। 
আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রমটির দ্বার সমুদ্রয় সত্যসন্ধীদের জন্য পরলোকগত 
স্বামী স্ববপানন্দ কর্তৃক পরম আতিথেয়তা সহকারে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখা হত। 
যে সব শিষ্ঠেরা তার আতিথেয়তার সুযোগ নিয়েছিলেন তীর্দের মধ্যে ছিলেন 
মানিকতল। মামলায় যাবজ্জীবন কারাপগ্াজ্ঞ। প্রাপ্ত উপেন্দ্র নাথ ব্যানাজ এবং 
হৃষিকেশ কাগ্রিলাল, ধাকে এ একই মামলায় দশ বছর কারাদণ্ডে দ্তিত 
করা হয়েছিল। এ'র! দুজনেই আলমোড়ার আশ্রমের সঙ্গে এদের যোগাযোগের 
কথা স্বীকার করে জানান যে এখানে তারা সন্ন্যাস জীবনে দীক্ষা! লাভ করার 
জনয প্রস্তত হচ্ছিলেন। কিন্তু শিক্ষানবিশী শেষ হওয়ার ঢের আগেই তার! এ 
স্থান ত্যাগ করেন। বাংল! দেশের কয়েকজন বিপ্লবী বোগ্াইতে এসে উপস্থিত 
হলে সেসময় তাদের যিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই বোম্বাই নিবালী রামচন্তর 
প্রভুর সঙ্গে এই আশ্রমেই তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এ একই ম্বামলায় 
(মানিকতলা বোম ষড়যন্ত্র) হাই কোর্টের কাছে আবেদনক্রমে যিনি শেষ 
পর্ষস্ত নির্দোধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, বিপ্লবী দলের সেই অন্যতম সদস্য 
ইন্দ্রনাথ নন্দীও নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযাষী এই আশ্রমের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। 

আশ্রমটি সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের দুই জন আমেরিকান শিশ্ 
ক্যাপ্টেন এবং শ্রীমতী সেভিয়ার (টেগার্ট লিখেছেন 916%57) এর দ্বার! 
পরিচালিত হত । শ্রীসেভিয়ার ১৯০০ গ্রীষ্টাব্ে মার] যান, কিন্ত শ্রীমতী সেভিয়ার 
অগ্ভাবধি সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন। ফৌজদারী গোয়েন্দা দপ্তরের 
অধিকর্তার (701160601) €001101091 11009111890) মতে, শোনা যায় যে, 
মায়াবতী আশ্রমে শিক্ষালাভ করেও যারা নিজেদের নেই শিক্ষার অযোগ্য 
হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিল সেই রকম কিছু লোকের অস্তিত্ব টের পেয়ে এই 
মহিল। যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্ত তিনি নিজেই উগ্র জাতীয়তাবাদ 
সম্পর্কে বাহাত সহানুসূতিসম্পন্ন ছিলেন, ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করার 


৭৪ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ্ণ মিশন 


পূর্ব মূহূর্তে এই মহিল] পুণায় উপস্থিত হয়ে তিলকের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন তবে তার আমলে মায়াবতী আশ্রমে রাজদ্রোহ লক্ষিত হয়নি। 

মানিকতল। ষড়যন্ত্র মামলায় অপর যে তিন জন সম্পূর্ণরূপে ছাড়৷ পেয়ে" 
ছিলেন, যথা কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বঙ্গ এবং শচীন্দ্র কুমার সেনও রামু 
মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শেষোক্ত ছুইজন এখন পুরোপুরি 
ভাবে রামকুষ্ণ মিশনে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। প্রথমজন প্রজ্ঞানন্দ এবং 
শেষোক্তজন শচীন্দ্র ব্রদ্ষচারী নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। শোনা যায় যে 
তারা পুরনে। মতাদর্শ এবং সহকর্মীদের সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে পুরোপুরি ভাবে 
ধর্মজীবনে নিজেদের প্রতিষ্িত করেছেন। মাপ্রাজের মাইলাপুর শাখা আশ্রমটির 
সঙ্গে কুঙলাল সাহা যুক্ত ছিলেন। 

মানিকতল! মামলায় দণ্ড প্রাপ্ত ভবভৃষণ মিত্র নামক অপর এক ব্যক্তি 
বেলুড় মঠে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এই মামলার বিচার চল। কালে 
অন্ত আর একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের কাছে একটি বিবৃতিতে ভবভূষণের 
সঙ্গে বেলুড় মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। 

মানিকতল। ষড়যন্ত্র মামলার অন্সন্ধান কাজে যে কয়টি থানাতঙ্লামি 
চালানো হয়েছিল তার ফলে বেলুড় মঠের শিক্ষা তৎকালীন বিপ্বী যুব 
সম্প্রদায়ের মনে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কিছু নতুন 
আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। এই তল্লামির ফলে জানা গিয়েছে যে ১৯১০ 
সালে বাংল! সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ কলকাতা অনুশীলন সমিতি নামক বিপ্রবী 
সংস্থাটির সঙ্গেও বেলুড় মঠের যোগাযোগ ছিল। 

১৯০৮ সালে আলিপুর বোম] মামলার স্বাদে জাতীয় ছাত্রাবাস নামে 
পরিচিত ১১৭ নং আমহাঁন্ট স্ীটের বাড়ীতে তত্লামী চালানো হয়েছিল। এই 
ছাত্রবাস থেকে যে সমস্ত সাক্ষ্য-বস্তগুলি (০51)1019) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল 
তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ছাত্রাবাসের কয়েকজন আবানিক অনুশীলন সমিতির 
সদশ্ত ছিলেন এবং এটাও পরিক্ষার বোঝ গিয়েছে যে ছাত্রাবাসটি বিপ্লবী এবং 
ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান আস্তানা ছিল। ( অনুসন্ধানে ) প্রাপ্ত কুলটাদ 
সিংহ রায় নামক জনৈক ছাত্রের ১৯০৭ সালের এক দিনের তারিখ অঙ্কিত 
একটি এক্সারসাইজ খাতায় অনুশীলন সমিতির উল্লেখ পাওয়] যায় এবং এ-ও 
জান] যায় যে গ্ঠাশনাল কলেজের প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র অনুশীলন সমিতির 
সভ্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে (বেলুড়) মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উদ্যাপন 


টেগার্টের চোখে রামকষ্ মিশন ৭৫ 


অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছিল। খাতার অন্য এক স্থানে পূর্বে 
কেন এক সময়কার মঠ পরিদর্শনের কথাও উল্লিখিত হয়েছিল এবং এটিকে 
বিপ্রবী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পন। ছিল এই রকম ইংগিতও 
দেওয়া হয়। বর্তমানে বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত (একদা) 
বোসপাড়া লেন নিবাসী তুলসী চরণ দত্ত তথা স্বামী নির্মলানন্দের কয়েকটি 
' মন্তব্য এই খাতায় টুকে রাখা হয়। 

এই অনুষ্ঠানে (স্বামীজীর জন্ম জয়ন্তী ) নির্মলানন্দ শারীরিক ব্যায়াম এবং 
উচ্চতর গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শ্রোতাদের ৰিবেকানন্দের 
রচনাবলী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং (প্রয়োজন হলে ) সেখানকার 
দুরূহ অংশগুলি ব্যাখ্যা করে দেওয়ার জন্ত ছাত্রদের তার কাছে আসতে বলেন। 
এর পর তিনি আরও বলেন, “আমরা চাই ছেলের দল । ছূর্বল সাবালক ৰা 
বুড়িয়ে যাওয়া এবং ঝিমিয়ে পড়। বালক নয়, উদ্চমী ছেলের দল। কাজের 
প্রয়োজনে এই সব বৰালকদের সংগ্রহ কর। এই মঠ তো তোমরাই ব্যবহার 
করবে । ছার দেশের মুক্তি, তোমর] ইচ্ছে করলে গোট। ছুনিয়াকেই মুক্ত করতে 
পার।” 

এই সকল বক্তব্যগুলি থেকে অনুশীলন সমিতির কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে ছুটি 
বিষয় অবগত হওয়া যায়_একটি হল, ন্মনুশীলন ( দলের ) পাঠ্য পুস্তক-- 
বিবেকানন্দের পাঠ এবং অপরটি হল বিশ্বাসী যুবক এবং তরুণদের দলভুক্ত 
করার প্রচেষ্টা । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, ষে স্থত্রে নির্মলানন্দের শিক্ষা চিন্তার উল্লেখ 
পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মঠের বর্তমান সেক্রেটারী সারদানন্দ ত্বামী এবং মঠের 
আরশ একজন স্বামীজীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল । কিন্তু তার্দের মধ্যে কেউ-ই 
একথা ব্যাখ্যা! করতে পারেননি যে, কেমন করে স্বামীর ( নির্ষলানন্দের ) 
শিক্ষা! চিন্তা সম্পর্কে কুলটাদ এ রকম একট ধারণ। করে নিয়েছিল । তাদের 
ছুজনরাই বিশ্বাস যে, উক্ত অনুষ্ঠানে তার (নির্মলানন্দের ) আলোচন। সম্পর্কে 
ছাত্রদের ভুল ধারণ। জন্মেছিল। 

উপরোক্ত তল্লাসীর ফলে যে সব কাগজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেগুলি 
থেকে প্রতীয়মান হয় ষে, ১৯*৮সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়স্তী উদ্যাপন 
করার জন্য একদল ছাত্র নৌক1 করে বেলুড়ে গিয্বেছিলেন। খাতাটিতে লেখ 
আছে যে এই উপলক্ষে নদী বক্ষে যাওয়ার সময় হরেন্্র চন্দ্র পাল নামে একজন 
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সহযাত্রী এই রূপ মন্তব্য করেন--“আজ আমরা ছোট এই গঙ্গ! নদী পার হয়ে 
অন্ত তীরে যাওয়ার চেষ্টা করছি । যখন এই দান-ভীবনের অপর পারে পৌছে 
আমরা| বিজয় তুর্ধ এবং “বন্দে মাতরমূ* ধ্বনি সহযোগে চারি দিক উচ্চকিত 
করে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াতে পারব, তখন না জানি আমরা আরও কত 
স্থথী হবো । এমন চিস্তা করনা করেও মন উৎসাহ আর আনন্দে ভরে 
ওঠে 1৮ 

কলকাতা অন্থুশীলন সমিতির আর এক জন বিশিষ্ট সভ্য, ফোগেন্ত্র নাথ 
ঠাকুর তথ! যোগেন ঠাকুরও এই সময় বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন। ইনি 'যুগানস্তর এবং “যুবক গুলী সারথি” প্রমুখ সংগঠনগুলিরও 
প্রভাবশালী সাস্ত ছিলেন। 

সঠিক কোন্‌ পদ্ধতিতে বিপ্রবী দলগুলি বিবেকানন্দের শিক্ষানীতিগুলি 
গ্রহণ করে সেগুলি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন, তার 
একটি নিদর্শন সম্প্রতি চোখে পড়েছে। বিবেকানন্দ তার অন্ুগামীর্দের এই 
বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তার] যেন গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে এবং ম্যাজিক 
লন প্রভৃতির সাহায্যে বন্তৃতা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্বে 
উল্লিখিত ইন্দ্রনাথ নন্দীও মানিকতল দলের তরফে বাংল! দেশে ব্যাপকভাবে 
ভ্রমণ করেন এবং সেই অবসরে তিনিও স্বামীজীর নির্দেশ মত তার শ্রোতাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ম্যাজিক লগ্ন ব্যবহার করেছিলেন । এই রকমের 
আরে কয়েকটি ঘটন। সম্পর্কে রিপোর্ট পাঁওয়! গিয়েছে | 

৮ 
১৮৬০ সালের ২১ নং বিধি অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের 
সমিতি হিসাৰে স্বীকৃতি লাভ 

১৮৬০ সালের ২১ নং বিধি অনুযায়ী ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামকৃষ্ণ 
মিশন যথাবিধি “রামকৃষ্জ মিশন+ নাম নিয়ে সমিতিবদ্ধ হয়। সংগঠনের স্মারক 
পত্রে অপরাপর বিষয় ছাড়াও, সমিতির যেসব উদ্দেশ্বের কথা ঘোষণা করা 
হয়েছিল; সেগুলি হল-__ 

১. বিভিন্ন শাখা ও বিভাগ সমেত তুলনামূলক ধর্ম এবং বেদাস্তের শিক্ষার 

সম্যক প্রচার ও সম্প্রসারণ, ঠিক যেমন ভাবে শ্রীরামকষ্ণ নিজের জীবন 

দিয়েই বাস্তবান্ুগ ভাবে বেদাস্তের অন্ুশাসনগুলি সম্পর্কে লোককে শিক্ষা 

দিয়েছিলেন। 
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২. কলা বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কে শিক্ষ গ্রচার ও প্রসারণ । 

৩. জ্ঞানের উপরোক্ত বিবিধ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকদের গ্রশিক্ষণদদীন এবং 
সেই মত জনগণের দ্বারে তার! যাতে উপস্থিত হতে পারেন তদনুরূপ চেষ্টা 
কর]। 

৪. জনগণের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম গ্রচেষ্ট। অক্ষুন্ন রাখা | 

৫. স্কুল, কলেজ, অনাথ আশ্রম, কারখানা, গবেষণাগার, হাসপাতাল, 
ছুভিক্ষ ত্রাণ এবং অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন, 
পোষণ, পরিচালন1 এবং নেগুলিতে সহায়ত! দান । 

৬. সমিতির উদ্দেশ্য সমূহ প্রচার করবার জন্য সমিতির ইচ্ছান্থ্যায়ী সকল 
প্রকার পত্র, পত্রিকা, গ্রন্থ এবং প্রচার পুস্তিক। ছাপান এবং প্রকাশ করা, 
ও সেগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করা । 


ও 
গ্রাম আশ্রমগুলির বিকাশ 

বাংল] দেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের যে সব স্থানে তাঁদের শিক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে ( জনসাধারণের ) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই সব জায়গায় মিশনের 
স্বামীজীরা প্রায়শঃই ভ্রমণ করে আসতেন। 

সত্য বটে যে পূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি আশ্রম ভিন্ন, অন্য সকল শাখা আশ্রম- 
গুলির পরিচালন। ইত্যাদির দায়িত্ব রামকুষ্ণ মিশন কখনই স্বীকার করেনি। 
কিন্তু তথাপি স্বামীজীরা যখন সদর দণ্তর থেকে পরিদর্শন যূলক ভ্রমণে (0০81) 
বে"র হতেন তখন বাংলা দেশ তথ পূর্ববঙ্গ এবং আসামে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের 
কয়েকটি আশ্রমও তারা দেখে যেতেন। 

বেলুড় মঠের স্বামী বিরজানন্দ যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি ও 
কলকাতার বউবাঁজারের ন্যাঁড়াগীর্জা অঞ্চলের অধিবাসী এবং বর্তমানে 
আমেরিকার স্তযান ফ্রান্সিকো (9৫0 7181)01500) কেন্দ্রে বসবাসকারী স্থুশীল- 
কুমার চক্রবর্তী তথা স্বামী প্রকাশানন্দ ( যুগ্ভাবে ) বিগত ১৮৯৮ সাল নাগাদ 
ঢাকায় একটি শাখা লমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

আগ্রহের অভাৰ হেতু ১৯*৫ সালে এই শাখা আশ্রমটি উঠে গেলেও পূর্ববঙ্গ 
এবং আসামের মহাঁকরণের কেরাশীকুলের প্রচেষ্টায় এটি ১৯*৭ সালে পুনর্গঠিত 
হয়। এই সমিতির অন্যতম সদশ্য ছিলেন জনৈক স্ুরেন্্র চন্দ্র বস্গ বীকে একদা! 


৮ পুলিপ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


রাজনৈতিক কারণে নজরে রাখ! হয়েছিল। ঢাক অনুশীলন সমিতি কর্তৃক 
আয়োজিত জক্মাষ্টমী দিনের অনুষ্ঠানে যে ছুরিকাঘাতের ঘটনা! ঘটে, সেই 
ব্যাপারেও একে সন্দেহ কর! হয়েছিল। 

ঢাকা জেলার সব্জি মহল, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং বজযোগিনী অঞ্চলেও 
স্থানীয় লোকের রামকষ্জ মিশনের শাখা! ( কেন্দ্র) প্রতিষিত করেছিলেন। 

মৃশিদাবাদের যে অনাথ আশ্রমটির কথা৷ ১২ পৃষ্ঠায় (বর্তমান অনুবাদের 
৬৫ পৃষ্ঠা) সেটি ১৯০০ সাল নাগাদ সরগাছি গ্রামে প্রতিষিত হয়েছিল। 
রামকুষ্জ মিশনের স্বামী অখগ্ডানন্দ কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনিই 
এটি এখনও পরিচালনা করছেন। ব্যানাজী তথা গালি তথা অথগ্ডানন্দ 
নামক এই ব্যক্তিটি ১৮৬৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই এ'র 
ছোট ভাই কলকাতা পৌরসভার অফিসে ওভারসিয়ার হিসেবে চাকুরীরত 
ছিলেন। মুশিদাবার্দ জেলায়, অখগ্ডানন্দ ১৮৯৭ সাল থেকেই কাঁজ করে 
আসছিলেন এবং সেখানকার অর্ধ শিক্ষিত গ্রামবাঁসীগণ তার ধর্মীয় বক্তৃতাগুলি 
শুনে প্রথম প্রথম রীতিমত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। বস্তত পক্ষে এমনও পোনা যায় 
যে গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই এক সময় তাকে স্বয়ং ভগবানের মত পৃজাও 
করেছিল । তিনি মহুল। গ্রামেও কিছু দিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন 
শিশ্তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে শেষ পর্যস্ত সন্দেহের স্থানটি 
হয় এবং তাদের দ্বারা তিনি বিতাড়িত হন। এর পর তিনি পার্বতী সরগাছি 
গ্রামে আস্তানা করেন এবং এখানে তিনি বর্তমান অনাথ আশ্রমটি গণ্ড়ে 
তোলেন । এইখানে তার তত্বাবধানে ১২টি বালক বাস করছে। ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি ছিলেন ব্যভিচারী এবং এই কারণে আশ্রমের বেশ কয়েকজন 
প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক তার আশ্রমে চাদ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। 

হুগলির কোন্নগর এবং গোঁবরহাটাতেও ছুটি আশ্রম খোলা হয়েছে। 

নদীয়ার জানিপুর গ্রামেও একটি শাখা খোলা হয়েছে। 

১৯১১ সালে বীকুড়া সহরে পরী ডি. কে. সেন নামক জনৈক ব্যবহারজীবি 
কর্তৃক একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী 
এই ভদ্রলোক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে বয়কট এবং 
প্রতিরোধ আন্দোলন গণড়ে তুলে ১৯০৭-০৮ সালের মধ্যেই বিশেষ জন পরিচিতি 
লাভ করেছিলেন। 

১৯১২ সালে ফরিদপুরেও একটি রামরুঞ্চ সেবাশ্রম খোল' হয়। এই 
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আশ্রমের দুজন বিশিষ্ট সর্দশ্য রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন হয়েছিলেন । 
রাজনৈতিক কারণে বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বান্ত্গণের সুপরিচিত আশ্রয় 
স্থান, পার্বত্য ত্রিপুরা! রাজ্যের রাজধানী সেই আগরতলাতেও এই বছরে 
রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা কেন্ত্র খোল। হয়েছিল। অন্ুমাঁন কর! যায় যে 
. পার্বত্য ত্রিপুরায় বিপ্লবী দলের সদন্তগণের দ্বারাই এই শাখা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। গত জান্ুয়ারীতে ইন্সপেক্টর নৃপেন্্র ঘোষের হত্যাকাণ্ডে জড়িত 
প্রিয় নাথ ব্যানার্জী এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছরের জন্য সশ্রম 
কারাদপগ্াজ্ঞ। প্রা, পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের সেই সক্রিয় সংগঠক নিশিকান্ত 
ঘোষ প্রমুখ বেশ কয়েকজন স্থপরিচিত সন্দেহভাজন (রাজনৈতিক ) ব্যক্তি এই 
কেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। 

মশনের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ইংগিত দেয় এমন কতকগুলি ঘটনা 
এই সময় কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে অবশ্য মিশনের 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন যোগ ছিল না। কিন্তু তা হলেও এই ঘটনাগুলি 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 

পূর্বে উল্লিখিত ভারত ভ্রমণরত আমেরিকা নিবাসী ব্যবহারজীবি মাইরণ 
ফেল্পস ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে মান্রীজের মাইলাপুর রামকৃষ্ণ হলে 
শিক্ষার পৃনবিকাশ এবং ভারতবর্ষের নব জাগরণ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন । 

বিপ্লবী দলের কলকাতা শাখার সঙ্গে জড়িত বলে যিনি নিজেই নিজেকে 
সনাক্ত করেন, রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন সেই নলিনী দ্েঃকে এই 
বছরেই পুরীর মঠের সভাপতি ্রহ্মানন্দ স্বামীর সঙ্গে একত্র বাঁস করতে এবং 
তার সঙ্গেই মিশনের সন্ূর দগ্ুর বেলুড়ে একত্র ফিরে আসতে দেখা গিয়েছে । 
নলিনী নামক এই ব্যক্তিটি এখন মিশনেই যোগ দিয়েছেন এবং ব্রহ্মচারী 
হিসেবে তিনি এখন মঠে শিক্ষানবীশ রয়েছেন। 

১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামকৃষ্ণের জন্ম জয়স্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠে 
আয়োজিত একটি বিশাল জনসভায় বিপ্রবী দলের পারিশ্রমিক গ্রহণকারী 
বক্তা (9810 ০1801) লিয়াকৎ হুসেনকে আনা হয়েছিল। শোনা যাঁয় যে 
তিনি (এই সভায়) চূড়ান্তভাবে রাজছেষে পূর্ণ একটি সঙ্গীত পরিবেশন 
করেছিলেন এবং ( সেই সঙ্গে ) শ্রোতাদের, দেশ সেবা ও দেশের কারণে আত্ম 
বলিদান করার জন্তও আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
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এই রকম এবং এই ধরনের অন্ত সকল সভাতেও বিপ্লবী দলের অনেকেই 
বেলুড়ে সমবেত হতেন বলে শোন] গিয়েছে ।* মঠের কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গত 
ভাবেই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, ( মঠ সংলগ্ন) প্রাণগুলি জনসাধারণের জন্য 
সবদাই উন্মুক্ত থাকে এবং এই সকল অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোক সমাবেশ 
হয়, (তাই এদের মধ্যে) কিছু সংখ্যক অবাঞ্ছনীয় লোকের উপস্থিতি কোঁন 
ক্রমেই এড়ানো যাঁয় না। কিন্তু সেযাই হোক, এই সকল ব্যক্তি এই সব জন 
সমাগমের স্থযোগ নিয়ে সববেত জনতার মধ্যে যাতে রাজছ্বেষ ছড়াতে না পারে 
কিংবা এই সকল অনুষ্ঠানে মঠকমীঁদের কাজে সাহায্য করে তারা সমবেত 
দর্শক মণ্ডলীর মনে যাতে এই ধারণা স্থট্টি না করতে পারে যে তার! মঠের সঙ্গে 
কোন না কোন ভাবে যুক্ত কিংব! মঠ কর্মীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
রয়েছে, সে ব্যপারে মঠেরও যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে ত৷ কর্তৃপক্ষ এত সহজেই 
অন্বীকার করতে পারেন না । 

এ সম্পর্কে পরবর্তা অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হবে। 


১৩ 
গ্রাম আশ্রম এবং বিপ্লবী আন্দোলন 
উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণ মিশন যেমন 
ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছিল, তেমন রাজনীতি এবং অবাঞ্চনীয় রাজনৈতিক 
কদর সঙ্গেও এটি যে সম্পূর্ণ ভাবে সংশ্রব মুক্ত ছিল না, সে কথা৷ (মোটামুটি) 
সকলেই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান কাজ 
শুরু না হওয়। পর্যস্ত এটা পরিষ্কার জান' যায়নি যে এই সব অনন্গমোদিত ব1 
ভূয়! গ্রাম আশ্রমগুলি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কী পরিমাণে গজিয়ে উঠেছিল। পূর্ব 
ধলার বিপ্লবী দলের ৩৬ জন সদস্যকে শেষ পর্যস্ত এই মামলায় বিচারের জন্য 
হাজির কর] হয়েছিল। এদের মধ্যে যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেছিলেন 
তারা সকলেই ঘ্ীপাস্তর ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস দণ্ড লাভ করেন । 

এই মান্ুষগ্ুলির অধিকাংশেই ছিলেন ঢাকার নিষিদ্ধ অন্থুশীলন সমিতির 
সদন্ত। এ'রা পরম্পর একত্রিত হয়ে বিশ্ময়কর ক্ষিগ্রতাঁর সঙ্গে দল ভারী করে 
চলেছিলেন এবং (সেই সঙ্গে) ঢাক সমিতির ডাঁক নাইটে শবাধিনায়ক, 
পুলিন দাস নির্দেশিত পন্থায় ডাকাতি এবং নরহত্য। সমেত সুপরিকপ্মিত অপরাধ 

অনুষ্ঠানের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন 
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এই মামলার অনুসন্ধানের প্রাথমিক স্তরে দূলের নেতারা কি পদ্ধতিতে 
(দলে ) নবীনদের আকর্ষণ করতেন সে ব্যাপারে ( সকলের ) দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
হয়। শিকার হিসাবে যাদের বাছা! হত বিপ্লবের শিক্ষাগ্ুলি গ্রহণ করার 
মত (মানসিক ভাবে ) উপযুক্ত না হওয়1 পর্যস্ত তাদের কাছে সমিতির বিপ্লবী 
,কর্মস্থচীর কথা৷ শ্রেফ চেপে গিয়ে বল] হত যে তাঁদের বর্তমান সংগঠনটি রামকৃষ্ণ 
মিশন, এবং এটি একটি ( পুরোপুরি ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া পুলিশ এবং 
গ্রামবাসীদের অবাঞ্চিত নজর এড়িয়ে ষড়যন্ত্রকারীর1 যাতে বিভিন্ন স্থানে মিলিত 
হতে পারে সেই জন্য তারা অনেক গ্রামে ভুয়া রামকুষ্জ আশ্রমও প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। 

বিপ্রবী দলের সদ্স্তগণকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে “জেল। সংগঠন 
পরিকল্পনা” রচনা করা হয়েছিল সেখানেও উপরোক্ত পদ্ধতির কথা সুস্পষ্ট 
ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এই দলের জনৈক 
নেতা, রমেশ চন্দ্র আচার্ষের নিকট থেকে এই পরিকল্পন। পত্রটি পাওয়া 
গিয়েছিল । এই (নির্দেশ নামার ) একটি নিয়ম ছিল নিম্নূপ-__ 

“কাজের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য যর্দি কোন সাধারণ জায়গায় 

সদশ্তগণ সচরাচর মিলিত হতে না পারেন তাহলে তার। হরির লুঠ ব1 এ 

রকমের কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করে সেই অবকাশে পরস্পর জড়ো ভতে 

পারেন।” 

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে এই উদ্দেশ্টে পূর্ব বাংলার সর্বত্র বিভিন্ন গ্রামে 
এই ধরনের রামকুষ্জ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। 

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় রাজসাক্ষী রজনী দাস কবুল 
করেন যে (দলের ) সদশ্তগণের মধ্যে চিঠি চাঁলাচালির সময় সেগুলি যাতে 
ভুল জায়গায় গিয়ে সব কিছু ফাস না হয়ে যায় সেই ভয়ে বিপ্লবী সমিতিগুলিকে 
রামকৃষ্ণ মিশন বলে উল্লেখ করা হত। কোর্টে জেরার সময় রজনী বলেছিলেন 
“সমিতিতে আমাকে যোগ দান করার জন্য যখন আহ্বান করা হয়, সেই 
সময়েই প্রথম রামরুষ্খ মিশনের নাম ব্যবহৃত হতে শ্রনি।” তিনি আরও 
বলেন “এই ভাবেই লোকের প্রতারিত করা হত।” তিনি একথাও বলেন 
“যদি এমন আশংক] দেখ! দ্রিত যে যাকে দলে ভি করতে যাচ্ছি তাকে ব্বদেশী 
সমিতির কথা বললে সে আমার কোন কথাই শুনবে না তখন তার কাছে আমি 
রামকৃষ্ণ মিশনের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কথাই বলতাম।**"সমিতি প্রসঙ্গে 


ঙ 
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আমার সঙ্গে যখন প্রথম কথ বল! হয় তখন আমিও ভেবেছিলাম যে এর 
যেন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রামর ফচ মিশনে যোগ দেওয়ার জন্যই আমাকে 
অঙ্গরোধ করছেন ।” বরিশাল মামলায় দণুগ্রা্থ এ দলের যতীন্দ্রনাথ রায় ওরফে 
ফেগ্তর কাছে লেখা রজনীর একটি চিঠি থেকে নেওয়া নিম্নোক্ত অংশটুকুর 
মধ্যেও উপরোক্ত রাঁজসার্খীর জবানবন্দীর আশ্চর্যজনক সমর্থন খুঁজে পাওয়। 
যায়। “এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পটুয়াখালি চলে যাবে এবং সেখানে 
গিয়ে যে করেই হোক যে কোন এক জনকে রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে আসা যায় 
কিন! সেদিকে খেয়াল রাখবে | তৃমি বিশেষভাবে চেষ্টা কোর |” 

'ঢাকা থেকে সমিতির সদশ্তগণের কাছে লেখা আর একটি চিঠিতে ফে্ড 
রায় বলেছিলেন যে ঢাক। থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠানে। হচ্ছে এবং তার। অর্থাৎ 
(বিপ্লবী দলের) সর্দশ্তগণ তার হাতে বিবেকানন্দের লেখ! এক গা] বই দেখেই 
তাঁকে চিনে নিতে পারবেন। এই ত্রক্কিটি সংকেত স্বরূপ ওঁ নমঃ ভগবতে 
“রামকৃষ্ণ মিশন? লেখা এক টুকরো কাগজও দেখাবেন । এই চিঠির বিষয়বস্তু 
থেকে জান গিয়েছে যে উক্ত দূতকে ষড়যন্ত্র ( পরিকল্পনার অস্ততু্ত ) বরিশাল 
শাখাটির দায়িত্ব নেওয়ার কথা বল হয়েছিল । 

রজনীকে সমিতিতে ভিড়ানোর জন্য যিনি দ্রায়ী ছিলেন যড়যন্ 
( পরিকল্পনার ) এই রকম একজন সদস্য জানিয়েছিলেন যে বাখরগঞ্জ জেলার 
অভয়নীল গ্রামেও একটি সন্দেহজনক রামকৃষ্ণ মিশন খোল হয়েছে । একদা 
এই সংবাদদাতাকে ফেঞ্জ রায়-ই বলেছিলেন যে এই সব মিশনের আড়ালে 
বিপ্লবী দলের সদস্যগণ নিজেদের কার্ধসিদ্ধির জন্য পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্টে 
পরস্পর মিলিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ খুঁজে পাবেন। 

ঢাকায় সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র একটি সুত্র থেকে এই ব্যাপারে আরও সংবাদ পাওয়া 
গিয়েছে । বসস্ত ভট্টাচার্য নামে ষড়যন্ত্র দলের একজন পুরনে। সদন্য, দলের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে এই সময় পুলিশকে কিছু সংবাদ জানিয়েছিলেন। গত বছর 
ঢাকায় বিপ্লবী দলের হাতে এই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর এর দেওয়া] সংবাদ- 
গুলি যেকি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝা৷ গিয়েছিল। এই ব্যক্তিটি 
বলেছিলেন যে, তিনি যতদূর জানেন তদমুযায়ী সমিতির উদ্দেস্ট ছিল, ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন এবং 
সেই জায়গায় হিন্দু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কয1। ইনি আরও বলেন “প্রতিটি 
সদন্তের এট। দেখ কর্তব্য যে অন্ত আরও অনেকে যেন বিবেকানন্দের রচনাবলা 
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পাঠ করে এই সমিতির দলভূক্ত হন।” বাংল] দেশের বাইরে যে সব জায়গায় 
সন্ত পাঠানো হয়েছিল তাদের কথ! উল্লেখ করে বসস্ত আরও জানান 
“মান্রাজের সর্দর কার্যালয়ে বিবেকানন্দের অনুগামী এই ছদ্ম পরিচয়ে এমন 
অনেকেই বাস করতেন ধার] সকলেই এই গুপ্ত সমিতির অস্ততূ্তি ছিলেন ।৮... 

“ফরাসগঞ্জ রামকৃ্জ মিশন নামে ঢাকার ফরাসগঞ্জেও একটি রামরুষ্ণ মিশন 
রয়েছে। জ্ঞানরঞ্রন (জ্ঞানরঞ্ন চ্যাটার্জী ) নামে সমিতির একজন সদশ্য প্রায় 
তিন মাস আগে আমাকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। আমি সেখানে এক 
সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে দেখি যে সেখানে তখন একটি উৎসব চলছিল । 

“নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি, মদন ভৌমিক প্রমুখ আরও অনেকেই 
সেই স্থানে ছিলেন। জ্ঞানও সেখানে ছিলেন। আমরা কিছু জলযোগ করার 
পর সকলেই (স্থান ত্যাগ করে ) চলে গিয়েছিল। জ্ঞান প্রায় প্রতি শনিবারেই 
এই মিশনে আমতেন ।” 

রিপোর্টে উল্লিখিত নরেন্দ্রনাথ সেন এবং তার এই ছুই জন অন্ুগামীই 
হলেন বাংলা দেশের বর্তমান সন্্াসবাদী আন্দোলনের সব চাইতে বিপজ্জনক 
এবং বেপরোয়া তিনকম । 

নিহত হওয়ার মাত্র কছ্ধেক্দিন আগে ১৯১৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের একটি রিপোর্টে বসন্ত ভানিয়েছিলেন যে ঢাকার ফরাসগঞ্জ রামরুষজ 
মিশনটিতে জ্ঞানরগুন নিয়মিত ভাবে হাঁজির। দিতেন । রামকুষ্ণখ কথাম্বৃত এবং 
বিবেকানন্দের কর্ষযোগ থেকে পাঠ করে শুনিয়ে কি ভাবে কর্মী সংগ্রহ করা হত 
সে সব ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেন। 

ষড়যন্ত্র ( পরিকল্পনার ) অন্যতম নেতা দেবেন্ত্র নাথ ঘোষ-এর বরিশালের 
বাড়ীতে একটি বিবেকানন্দ পাঠাগার ছিল। এখানে ছিল এক সেট বিবেকানন্দের 
রচনাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলীর একটি অন্গলিপি এবং এ সব বইয়ের একটি 
তালিকা । এই সব বইয়ের মধ্যে ছিল পূবে উল্লিখিত “রামকৃষ্ণ কথামৃত+ এবং 
এটি স্পষ্টতই বরিশাল দলের সদস্তগণের মধ্যে বিতরণ কর] হত। 

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত জানকী নাথ ঘোষ অতি সম্প্রতি যে 
জেলে তিনি বর্তমানে মেয়াদ ভোগ করছেন সেখানে বসেই একটি বিবৃতিতে 
কেমন করে তিনি এই গুপ্ঠ সমিতিতে এসে ভিড়লেন সেই প্রশ্নটির জবাব দেন। 
তিনি বলেন ষতীন রায় ও রমেশ আচার্য নামে এই সমিতির দু-জন নেতা তাকে 
রামকষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার জনতা অন্থরোধ করেছিলেন। 
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বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দূষিত পূর্ব বাংলার জেল গুলির সর্বতত 
কিভাবে রামকুষ্চ মিশনের এই গ্রাম আশ্রমগুলি বিস্তার লাভ করেছিল, 
সে ব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের ফলে সব কথা পরিষ্কার ভাবে জান' 
গিয়েছে। 

দলের এক সময়কার সক্রিয় সংগঠক, পূর্ব বাংলার বিপ্লবী দলের জনৈক 
বিশিষ্ট সদশ্য বর্তমানে কর্তৃপক্ষকে কিছু সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন । এগুলি 
সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন এবং পূর্ব বঙ্গস্থিত 
তার বিভিন্ন শাখা কেন্্রগুলি সম্পর্কে ইনি বলেন-__-“আমি যত দূর জানি বেলুড়ের 
প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে এই বিপ্লব আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্ত পূর্ব 
বাংলার সর্বত্র অসংখ্য ছোট ছোট রামকুষ্চ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । এগুলি 
ভাল মনেই প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছিল কিন্তু অচিরেই বিপ্লবী দলের সদশ্তগণ 
এগুলিতে এসে ষোগ দেন এবং এই আশ্রমগ্ডলি এখন সেই “ভাবাদর্শ ছড়িয়ে 
দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যত্র জানি পূর্ব বাংলার প্রায় সব 
বিপ্রবীরাই নিজেদের রামকৃষ্ণের অনুগামী বলে অভিহিত করেন এবং সুযোগ 
পেলে তারা৷ বেলুড় মঠও দর্শন করে আসেন। পূর্ব বাংলার গ্রাম আশ্রমগ্ডলি 
সব সমান রকমের খারাপ । এই সব আশ্রমগ্ুলির মোট সংখ্যা আমি (সঠিক) 
বলতে পারৰ না। বিক্রমপুরে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই একটি করে আশ্রম আছে। 
এগুলি হালে অর্থাৎ ১৯১০ সাল থেকে গজাতে আরম্ভ করেছে। গ্রামগ্লিতে 
রামকৃষখ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা মাখন সেনই করেছিলেন ।” এই 
সংবাদ সুত্রে উল্লিখিত মাথন সেন পূর্বে কথিত পুলিন দাসের বহিষ্কারের পর পূর্ব 
বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 

প্রবল বারিপাত জনিত বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বর্ধমান, হুগলি এবং 
মেদিনীপুর অঞ্চলে কাজ করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থ। যে সব ত্রাণ 
সংগঠন তৈরী করেছিলেন তাদের স্বাদে ১৯১৩ সালের শেষাশেষি মিশনের 
প্রতি আবারও পুলিশের নজর বায়। সে সময়কার অন্সন্ধানে জান! গিয়েছে যে 
ত্রাণ কাজের অছিলায় পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক না করে পরস্পর মিলিত হওয়ার 
ষে স্ববোগ পাওয়া গিয়েছিল, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী দলগুলি তার পূর্ণ 
সহ্যবহার করে। তারা দলে দলে বন্যা! বিধ্বস্ত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় এবং 
এই সুযোগে নিজেদের ভবিস্যৎ পরিকল্নন! সমূহ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঠিক 
করে নিত। একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল যে এই রকম জ্বাণ দলের 
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জনৈক নেতা অমরেন্ত্র নাথ চাটাজ্খ, এবং তার দলের লোকেরা যে সব 
এলাঁকায় কাজ করছেন সেই সব জায়গায় রামকষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রম স্থাপন 
করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। অমনরেন্দ্র নাথ চ্যাটাজর নামক 
এই ব্যক্তিটি পুলিশের কাছে খুবই পরিচিত ছিলেন এবং তার সম্পর্কে সম্প্রতি 
যে সব খবর পাওয়1 গিয়েছে তার থেকে জানা যায় যে তিনি বর্তমানের একজন 
অত্যত্ত সক্রিয় এবং বিপজ্জনক যড়যন্ত্রকারী কর্মী । 

রামরুষ্ণ মিশনের সঙ্গে এই ব্যক্তিটির যোগাযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, 
মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্ন স্বামী বন্য] ভ্রাণের কাঁজে অমরেন্দ্রনাথের কাজের 
ব্যাপারে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বন্া ভ্রাণের 
কাজে অমরেন্দ্রনাথ যে মিশনের কাছ থেকে ২০০ টাকা মত অর্থ সাহায্য লাভ 
করেছিলেন সে কথ। তিনি স্বীকার করেন। অমরেন্দ্রনাথ যে বেলুড় কর্তৃপক্ষের 
কাছে কিছুটা পরিচিত ছিলেন সেটা মারও প্রত্যক্ষভাবে জান। গেল যখন 
তাঁকে বেলুড়ের উতসবগুলিতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছিল । এই 
প্রসঙ্গ পরে উল্লেখ করা হবে। ব্র্ষচারী জ্ঞানানন্দ তথা! বরিশালের জ্ঞানানন্দ 
দ্বশগুণ্ের পরিচালনায় বন্যার্ত এলাকায় রামক্ষ্চ মিশন নিজেই একটি দুল গড়ে- 
ছিল। এই দলের সভ্যগণের নামগুলি সারদানন্দ জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি এদের মধ্যে মাত্র চার জনের নাম করতে 
সক্ষম হন। এদের মধ্যে জনৈক গ্রিয়নাথের নাম ছিল, কিন্তু সারদানন্দ এর 
সম্পর্কে পূর্ণ বৃত্তান্ত দিতে সক্ষম হননি । আশ্চর্ধের বিষয় এই যে গত নভেম্বর 
মাসে ২৯৬১ নং আপার সাকুণ্লার রোডের বাড়ীটি তক্জাসী করার সময় অমৃত 
হাজরার যে গোপন নোট বইটি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে এক টুকরো কাগজে 
“প্রিয়নাথ দাস, রামকৃষ্জ মিশন মুল ত্রাণ কেন্দ্র, চা্দপুর, ইছাপুর পুলিশ থানা, 
মেদ্দিনীপুর” কথা৷ কয়টি লিপিবদ্ধ ছিল দেখ যায় । এই অমৃত হাঁজরাকে আবার 
রাজাবাজার বোমা মামলার অপর তিন জন বিচারাধীন ব্যক্তি সহ বোম! সমেত 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মনে হয় এই প্রিয়নাথ সেই একই ব্যক্তি, দলের সদপ্ত 
হিসেবে যার কথ সারদ্বানন্দ উল্লেখ করেছিলেন। সারদানন্দ জানিয়েছেন. ষে 
এই প্রিরনাথ এখন 'উদ্বোধন অফিসে শিক্ষানবিশী রয়েছেন এবং সেই হিসেবে 
তিনি রামকুষ্খ মিশনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। (এই প্রতিবেদনের 
“নংযোজনী, দ্রষ্টব্য )। 

রাজাবাজার মামলার অন্সন্ধান চল! কালে যে কয়টি চিঠি বাজেয়াপ্ত করা 
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হয়েছিল তাদের মধ্যে মায়াবতী থেকে প্রেরিত “অতুল” এই স্বাক্ষর যুক্ত একটি 
সন্দেহজনক পোস্ট কার্ড পুনরায় রামকৃষ্ণ মিশনের, প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করেছিল। চিঠিখানিতে যা লেখ! ছিল তা এইরকম £ 
প্রবুদ্ধ ভারত কার্যালয় 
মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ অঃ 
জিলা আলমোভাঁ, যুঃ প্রঃ 
তাং ৩রা মার্চ ১৯১৪ 
ভাই বিনোদ, 
অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন খবর পাইনি । আশা। করি এই চিঠির 
উত্তরে সকল সংবাদ জানিয়ে আমাকে সুখী করতে ভূল হবে না। 
মেদিনীপুরের বন্ান্্রাণ কাজ ফেলে আমি হঠাৎ হিমালয়ে এসে পৌছেছি। 
মেদিনীপুরে বন্যান্্াণের কাজ ভালই চলছে। তোমার পড়াশুনো কেমন 
হচ্ছে? শরীরের দিকে নজর রাখবে । দৈনিক কিছুটা বায়াম করলে ভাল 
হয়। এ জায়গার বর্ণনা কি দেব? জায়গাটি ভারি মনোরম এবং সাধুদের 
পক্ষে উপযুক্ত। জায়াগাটি বাস্তবিক পূজার্চনার পক্ষেই উপযুক্ত, যেন সমন্ত মন 
গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়। এখান থেকে বরাকরের সারি সারি 
পাহাড় দেখতে কী ভাল লাগে। জায়গাটার দূরত্ব এখান থেকে হাটা পথে 
প্রায় ১৫1২ দিনের মত। 
আমি ভালই আছি । তোমার কুশল সংবাদ জানিয়ে সুখী কোর। এই 
চিঠির বিষয়ে আমার গ্রামের কাউকে কিছু জানিও ন1। ইতি-- 
তোমার 
অতুল (ব্রহ্মচারী ভরত ) 
প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তা 
মাশাকুটির, রাজশাহী/সমীপেষু 
উপরোক্ত চিঠির লেখক “অতুল? হলেন ঢাকা নিবাসী অতুল চন্দ্র গুহ যিনি 
১৯১৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমে রয়েছেন 
এবং এখানে ব্রহ্মচারী সম্প্রদারভূক্ত হওয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষানবিশী 
গ্রহণ করছেন । * 
ইতিপূর্বে রাভাবাজার মামলা প্রসঙ্গে যে অস্ত হাজরার কথা বলা হয়েছে 
তার বাড়ীতে সংকেত লিপিতে রচিত যে সব তালিকা পাওয়া! গিয়েছে তার 
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মধ্যে উপরোক্ত চিঠির প্রাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নামও খুঁজে পাওয়া যাঁয়। 
(প্রস্ুল্প নামক ) ঢাকার এই বালকটি সম্ভবত উত্তর বাংলায় বিপ্লবের প্রচার 
কাজ চালানোর জন্যই রাজশাহীতে গিয়েছিল এবং অমৃতের অনগামীরা এই 
পরিকল্পনার পূর্ণ সদ্যবহারও করেছিল। 

দিললী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান কালে রামরুষ্ণ মিশন এবং তার 
উত্তর ভারতীয় শাখাকেন্দ্রগুলি পুনরায় পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মনে 
হয় বিশেষত কনখল শাখাটিই ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছিল। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার সুবাদে (পুলিশ) যাকে খুব 
খোঁজাখুঁজি করছিল সেই ফেরার রাসবিহারী বস্থও কনখল হরিদ্বার শাখার 
সদশ্য ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের কাজে ইনি পাঞ্জাব এবং বাংলার মধ্যে 
যোগস্থত্র রচন। করেছিলেন । গত মার্চ মাঁসে পুলিশ এ' র চন্দননগরের বাড়ীতে 
তল্লাসী চালানোর সময় মিশনের বহু সদস্তের আলোকচিত্র এবং মিশন সংক্রান্ত 
( বিভিন্ন ) পুস্তিকাদিও খুঁজে পায়। 

দিলী-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সম্প্রতি বিচারাধীন ( আসামী ) রঘৃবীর 
শর্মীর বাড়ীতেও কয়েকজনের নাম সম্বলিত একটি তালিকা পাওয়া যায়। 
এদের কাছে বিতরণের জনা, কিছু রাজদ্রোহযূলক প্রচার পত্র পাঠানোর কথা 
ছিল। এই তালিকায় ধার্দের নাম ছিল তার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের 
অধিবাসী । এদের মধ্যে জন! পাঁচেক ছিলেন কলকাতা এবং পার্খবর্তা এলাকার 
বাঙালী বাসিন্দা এবং এট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে এদের মধ্যে চার জন, সম্ভবত 
মোট পাচ জনই রামকুষঃ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে এক জন, 
কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র, অবশীন্্র ঘোষ রামকৃষ্ণ মিশনের সত্য ছিলেন। 
গত দুর্গা পূজার সমষ ইনি বেনারসের রামরুষ্জ আশ্রমে ছিলেন এবং সেখান 
থেকে কনখল আশ্রমে যান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ব্রন্মানন্দ 
স্বামীর সঙ্গে সেখানে এখনও বাস করছেন। 

হাওড়ার নীতি চন্দ্র রায় নামে আরও এক ব্যক্তি বেলুড় মঠে নিত্যই 
যাতায়াত করতেন এবং বেলুড় ও কনখলের রামকুষ্চ মিশনে অবস্থানও 
করেছিলেন। 

( উপরোক্ত ) তালিকার তৃতীয় ব্যক্তি, কলকাতা অনুশীলন সমিতির সবস্থয 
এবং প্রাক্তন বিচারপতি সারদা মিত্রের ভ্রাতুদ্পত্র, জ্রশীল কুমার মিত্রও প্রায়শঃ 
বেলুড় মঠ পরিদর্শনে যেতেন। 
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অপর যে ব্যক্তির ঠিকানায় যোগাযোগ কর। হয়েছিল সেই অমরেন্দ্র নাথ 
চ্যাটাজীও পূর্বোক্ত বর্ণনা মত রামকুষ্চ মিশনের,সঙ্ে যুক্ত ছিলেন। পঞ্চম 
ব্যক্তি হরেন্দ্র কুমার ভট্রাচার্যর সঙ্গে রামু মিশনের কোন সুস্পষ্ট ফোগাযোগের 
কথ। জান। না গেলেও, এই মত সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে এর মধ্যে ধামিক 
ভাব রয়েছে, এবং ইনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন ও দেরাহনেও গিয়ে- 
ছিলেন। অতএব এটা খুবই সম্ভব যে ইনিও রামকুষ্ণ মিশনের উত্তর ভারতীয় 
শাখাকেন্দ্রগ্তলি পরিদর্শন করেছিলেন । 

পুলিস বেশ কিছু দিন যাবৎ ধাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, রাজনৈতিক কারণে 
সন্দেহভাজন এমন ছু জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে 
রামকৃষ্চ আশ্রমেই খুঁজে পাওয়] যায়। এদের মধ্যে এক জন, বলদেও রায়কে 
পাওয়] গিয়েছিল বেনারস আশ্রমে । ইনি সেখান থেকে কনখলে গিয়েছিলেন 
এবং সংবাদে প্রকাশ যে সেখানকার স্থানীয় আশ্রমেই তিনি বাস করছেন। 
সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত নামক অপর একজন পরিব্রাজক যিনি পূর্ব বঙ্গ থেকে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাকেও বেনারসের সেবাশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায়। 
এখানকার মিশন চিকিৎসালয়ে ইনি বর্তমানে কম্পাউগ্ডারের কাজ করছেন। 

যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে বেলুড় এবং তার 
অনুমোদিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবাদির সময় বু রকমের আপত্তি 
কর অনুষ্ঠান পালন করা হত। উদ্দাহরণ স্বরূপ গত মার্চ মাসে বেলুডে 
রামরুষের ৭৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ কর] যায়। সংবাদে 
প্রকাশ যে ( এতছুপলক্ষে ) উপস্থিত বিশাল জনসমাবেশে পূর্বে উল্লিখিত 
অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটাজর্, মাখন সেন, যতীন্দ্র নাথ মুখাঁজা ও বিপ্লবী দলের 
অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের দরিদ্র নারায়ণ সেবা! এবং অভ্যাগত দেখা শোনার 
কাজে মঠ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে দেখা গিয়েছিল । অমরেন্ত্র নাথ চ্যাটা্ 
এই উপলক্ষে একদল স্বেচ্ছাসেবী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং মঠ-কর্তৃপক্ষের 
তরফে অগণিত অতিথিদের তত্বাবধান করে সকলের বিলক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। 

বাংলা দেশে রামক্জ মিশনের অন্যান্য শাঁখাগুলিতেও এ রকম অনুষ্ঠান 
হত। 

ঢাকাতে যে উৎসব হয়েছিল সেখানে সংকীর্তন দল (সঙ্গীত সহযোগে 
নাচের দল ) আনা হয়েছিল এবং সেটি গান গেয়ে শহরের পথ পরিক্রমা! করে। 


টেগার্টের চোখে রামকুষ্জ মিশন ৮৯ 


শোভাযাত্রাটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রায় ৫০* জন ছাত্র ও যুবক 
এতে অংশ নিয়েছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছে । ( সংকীর্তণের সময় ) ধারা 
নেচে নেচে গাইছিলেন তীর্দের মধ্যে অনেকেই আত্মসংযম হারিয়ে গায়ের 
উত্তরীয় খুলে ফেলেন এবং আরও অনেকে যুছণ যান। সংকীর্তণের পরে যে 
যান্রাঅভিনয় হয়েছিল সেখানে উৎসাহী শ্রোতাদের সম্মুখে আমার দেশ” এবং 
'আমার জন্মভূমি, প্রমুখ প্ররোচনামূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। 


1 
রামকুঞ্চ মিশনের বর্তমান কর্মীবৃন্দ 


এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অংশে বর্তমানে রামকষ্ণ মিশনে নিযুক্ত স্বামীজী 
এবং ব্র্ষচারীগণের পূর্ণ তালিক পেশ কর! হয়েছে । প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীজী 
এবং ব্রহ্মচারীগণের পূর্বাশ্রমের নাম ও ঠিকানা বর্তমানে যতটা জান। গিয়েছে 
তাও লিখে রাখ! হয়েছে । এই রিপোর্টে এদের মধ্যে অনেকেরই নাম ইতিপূর্বে 
উল্লিখিত হয়েছে। স্বামীজীদ্বের তালিকায় উল্লিখিত ২৫ নং ব্যক্তি হলেন 
সারদানন্দ তথ! মঠের বর্তমান সেক্রেটারি সারদা চক্রবর্তী ।৯* তার ভাই 
নরেশ চক্রবর্তা সম্পর্কে আমর সম্প্রতি যে সংবাদ পেয়েছি তাতে জানা যায় যে 
তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত 
রয়েছেন। 

আমেরিকাতে দীর্ঘ দিন বসবাস করার পর এই ভদ্রলোক সম্প্রতি ভারতবর্ষে 
ফিরে এসেছেন। শোনা যায় যে আমেরিকাতে অবস্থানকালে নিতান্ত উতৎ্কট 
ধরনের চরমপন্থী জুরেন্দ্রনাথ বন্ুুর সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল। 

মনে হয় নরেশ এবং স্তরেন্দ্র উভয়েই আমেরিকার “হিন্ুস্থান এ্যাসোসিয়েসন, 
এর প্রতিনিধি হিসেবে নিকট প্রাচ্য, আমেরিকা এবং ইউরোপ পরিভ্রমণ 
করেছিলেন। তারা প্যারিসের সুপরিচিত ভারতীয় বিপ্লবী ( ঠি:0018105 ) 
মাদাম কাম! (1808106 08119.) এবং কৃষ্ণ বর্ষার সংস্পর্শেও এসেছিলেন । 
ইউরোপে অবস্থান করার সময় নরেশ নাকি স্বীকার করেছিলেন যে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দস্থান এযালোপিয়েসনের শিক্ষা! সংক্রান্ত কর্মস্চীগুলি আসলে 
নিতান্তই ছুঁতো, ভারতবর্ষে বিপ্লব সাধনই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য । 

নরেশ এবং স্ুরেন্ত্র বস্থ কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাদের তশ্লি-তল্লা 


৯০ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


তল্লাসী করা হয় এবং শেষোক্ত জনের বাক্সের মধ্যে কিছু কিছু আধা-প্ররোচনা-. 
যূলক পুস্তিকাঁও খুঁজে পাওয়। যায় । 


সারমপ্ন 


আগেকার আলোচন। থেকে বোঝা যায় যে, অতীতে ধর্ম এবং সেবামূলক 
কাজের আড়ালে রামরুষ্জ মিশনকে যে বিপ্লবে ইদ্ধন যোগানোর কাজে ব্যবহার 
করা হত সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ রয়ে গিয়েছে । বর্তমানে অবশ্য সব চেয়ে বড় 
বিপদ দেখা দিচ্ছে অনন্ুুমোর্দিত আশ্রমগ্ডলি থেকে, যেগুলি বেলুড়ে মিশনের 
প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই স্তাদ্দের অগোচরে পূর্ব বাংলার দুর্গত 
এলাকা! সমূহে ব্যাঙের ছাতার মত দ্রুত গজিয়ে উঠছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ- 
গুলি দিপ্িিকে প্রচার করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের সর্বজ্র শাখা 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন । বস্তত তার সেই আদেশ বাংলার 
বিপ্রবীরা এমন চমৎকার ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন যে এখন মিশন কর্তৃপক্ষের 
হাজার সদিচ্ছা সত্বেও সেগুলিকে আর সংযত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকারের সময় 
ইতিপূর্বে কখিত এই সব ঘটনা সংক্ষেপাকারে জানানোও হয়েছিল। তিনি 
এ কথা ম্পষ্ট স্বীকারও করেন যে বিবেকানন্দের শিক্ষানীতির কিছু কিছু অংশ 
বিপ্রব আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের ঘ্বৃণ্য উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য কাজে 
লাগাতে পারেন । কিন্তু এই রকম সম্ভাবনার কথ৷ স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং চিন্তা 
করেছিলেন বা তিনি নিজেই এটা চেয়েছিলেন, এ রকম কিছু সারদানন্দ 
স্বীকাঁর করেননি। 

পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলের এই সব রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাহায্যে কি পরিমাণে 
বিপ্লবের প্রচার কাজ চালানো হয়েছিল সে বিষয়ে অবশ্য তিনি আগে থেকে 
কিছু জানতে পারেন নি । তবে মঠের শিক্ষার্র্শসমূহের এরূপ বিপজ্জনক বিকাতি 
সাধন যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে মঠের অস্তিত্বই যে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে 
সে বিষয়ে তার সম্পূর্ণ খেয়াল রয়েছে । তাঁকে বোঝানে। হয় যে (এমতাবস্থায়) 
তার উচিত, জন সমক্ষে এবং বেলুড় ও অন্যান্ট অনুমোদিত শাখা কেন্দ্রগুলি 
কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জনসমাবেশে ও সংবাদ পত্রে এ কথ! নিদ্িধায় ঘোষণ! 
করা যে, এই সব ভুয়ো আশ্রমগডলির সঙ্গে মিশনের কোন সম্পর্ক নেই। 
এই রকম অনুরোধের ফলে এপ্রিলের গোড়ার দিকে বাংল! দেশের সব কাট 


টেগার্টের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন ৯১ 


প্রধান পত্রিকায় সারদানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত সাবধান বাণীটি প্রচারিত 
হয়েছিল ১৯ 


রামকৃষ্ণ মিশন 
জন সাধারণের উদ্দেশ্তে একটি সতর্ক বার্ত। 


পূর্ব বাংলার কয়েকটি সাল্প্রতিক মামলার স্বাদে যে সব তথ্য জান] গিয়েছে 
তা থেকে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালক মণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
কয়েকটি সংগঠন, দলের সদস্তবুদ্ধি এবং নিজেদের ছুরভিসদ্ধিমূলক মতবাদ, এমন 
কি কখনও কখনও অপরাধমূলক প্রচার কাঁজ চালানোর উদ্দেশ্টে মিশন এবং 
বেলুড় মঠের স্থনামকে কাজে লাগাচ্ছেন। পরিচালক মগ্ডলী তাই মনে করেন 
যে জনসাধারণ এবং বিশেষ করে বাংল। দেশের সরল যুব সম্প্রর্দারকে জানিয়ে 
দেওয়া দরকার যে, রামরু সম্প্রদায়ের মন্্যাসীগণ ধাদের মূল কর্মকেন্ত্র বেলুড় 
মঠে এবং ধারা স্বামী বিবেকানন্দের মহান নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পেয়েছেন 
তার] সর্ব্বেব একটি ধর্মীয় সংস্থারই অন্ততৃক্ত এবং কোন ধরণের রাজনীতি বা 
বেআইনী সংগঠন সমূহের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। জীব ব্রদ্ৈব নাপরা 
_-অর্থাৎ মান্ুযের মধ্যে দেবতার প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পর্কে সংশিষ্ট শান্্রবচন 
মেনে নিয়ে এই সম্প্রদায় জন্মুহূর্ত থেকেই সাধ্যমত শিব জ্ঞানে জীব সেবা! এবং 
সেই সঙ্গে ধর্মীয় কৃষ্টির প্রচার ও ব্দৌোন্তের শাশ্বত দর্শন উপলব্ধি করার ব্রতে 
নিষুক্ত রয়েছে । এই সেবা ধর্ম পালনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের জন 
সাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ কর] হয়েছে এবং এই ভাবে মানুষের কল্যাণ ও 
হিতৈষ। কর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্তেই রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করা হয়। অতএব 
এ কথ স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, কোন ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
রামরুষ্জ মিশনের কোন রকম সম্পর্ক থাকতেই পারেনা । রামকষচ এবং 
বিবেকানন্দের চিস্তাধারায় লালিত, মিশন বিশ্বাস করে যে, ধর্ম এবং ব্রদ্মোপলন্ধির 
ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই এক মাত্র, বাংলা তথ। ভারতবধের নবজাগরণ * 
সম্ভব হতে পারে, রাজনীতির পথে এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হওয়। একেবারেই অসম্ভব । 
ভারত আত্মার পৃনবিকাশই প্রতিটি ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত 
এবং এই বিশ্বাসেই মিশন জাতীয় কংগ্রেস, উগ্রপন্থী দল এবং অন্যান্য নিয়মিত 
ৰা অনিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির কর্মস্থচী থেকে নিজেদের দূরত্ব ও 
স্বাতন্ত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রাজনীতি নয়, ভারতের অধ্যাত্ম 
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চেতনার মধ্যেই ভারতবাসীর প্রাচীন এতিহা নিহিত রয়েছে । রামকুষ্ণ এবং 
তদীয় শিষ্ত বিবেকানন্দ, প্রেম, মৈত্রী এবং শাস্তি মাধ্যমে সেই এঁতিহাকে 
পুনরুদ্ধার করার শিক্ষ। দিয়ে যান এবং ত্দবধি মিশন মেই আদর্শ অনুযায়ীই 
পরিচালিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ ও বেলুড় মঠের নামে ভবিষ্যতে কেউ যদি কোন 
যুবকের কাছে কোন. রকম রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হন 
তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দেই তার্দের ভেকধারী প্রতারক বলে ধরে নিতে পারেন। 
এই সব লোকের! নিজ নিজ গোপন উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করার জন্যই মিশনের স্ুনামকে 
অপব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছে। এই সকল যুবকের! যদি সত্যিই মিশনের 
কল্যাণকর্ষে আত্মনিয়োগ করতে চান তাহলে তারা হজেই মিশনের মূল 
কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন । কিন্তু মিশনের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা 
সন্ধে তারা যেন কখনও এই সব সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মারফত কোন তথ্য 
সংগ্রহ না করেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই সকল যুবকের কাছে ধারা উপস্থিত 
হবেন তাদের কাছ থেকে কিছু শ্বনবার আগেই যুবকেরা মিশনের সেক্রেটারি 
ব1 প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পত্রালাঁপ করে এর! যথার্থই মিশনের সঙ্গে যুক্ত ধর্মপ্রচারক 
কিনা, সে বিষয়ে সব কিছু জেনে নিতে পারেন। মিশন জনকল্যাণমূলক 
কাজের প্রয়োজনে ধাদ্দের অর্থ সংগ্রহে পাঠায় তাদের সকলের কাছেই 
মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্রের বিশেষ শিলম়োহর কর পরিচয় পত্রও দেয়! হয় 
এবং ঠাদ্দ৷ দেওয়ার আগে জনসাধারণ যেন অবশ্তই এগুলি যাচাই করে 
দেখে নেন। 

দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে এই মর্মে সতর্ক করে 
দিতে চাই যে, তারা যেন রামরুঞ্জ বা বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত যে কোন 
সংগঠন বা সেবাশ্রমকে নিবিচারে বেলুড় মঠ বা রামরুষ্জ মিশনের শাখা আশ্রম 
বলে মনে না করেন। সেবাব্রতের যে মহান আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 
তাদের জীবন উৎসর্গ করেন তার ফলে ত্বদেশ ও বিদেশের পর্বজ্র তারা সমাদর 
লাভ করেছিলেন এবং তাদের ছু জনের নাম নিয়ে এখন দেশের চারিদিকে বহু 
সংখ্যক সংগঠন, বিষ্্যালয়, হাসপাতাল, কারখানা, দোকান, ওষধ বিপনী, ট্রেভ 
মার্ক ইত্যাদি নানা রকমের ভাল ও মন্দ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভাল 
লোকেরা সেবাত্রতের প্রেরণায় উদ্ব,ব্ধ হওয়ার জন্য তাদের নাম ব্যবহার করে 
আর মন্দ লোকেরা তাদের নামের সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস হৃষ্ট 
করে নিজ নিজ অসাধু উদ্দেশ্ত সাধন করে। অতএব জনসাধারণের এ কথা৷ 
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জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে রামকুঞ্চ মিশন শুধু সেই সকল সংগঠন, আশ্রম বা 
সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেই তার শাখা সংগঠন হিসাবে গণ্য করে যেগুলির 
নামের সঙ্গে 'রামকুষ্চ মিশন” কথ। কয়টি যুক্ত আছে। এই নামটি ব্যবহারের 
সুযোগ নিতে হলে এ সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিশনের মূল 
কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে অনুমতি নিতে হয় এবং এই প্রসঙ্গে এখানে 
জানিয়ে রাখা যায় ষে, রামকষ্জ মিশনের বরিশাল শাখাটিকে বাদ দিলে, 
গোটা বাংলা দেশে আমাদের অন্য কোন অন্থুমোদিত শাখা কেন্দ্র নেই। 
অবশ্য বাংল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকটি সংগঠন এবং আশ্রম 
অন্গমোদন লাভ করবার জন্য আমাদের কাছে আব্দেন জানাবে বলে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছে । জনসাধারণের এই সমস্ত কথা খেয়াল রেখে সেই মত 
ইতিকর্তব্য স্থির করা উচিত। পরিশেষে আমার্দের সনির্বন্ধ প্রার্থনা যে, 
জনপাধারণ নিজেদের এবং সেই সঙ্গে মঠ ও মিশনের স্বার্থ ও নিরাপত্তার 
খাতিরে যেন উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে যথাবিহিত সতর্কতা অবলগ্ন 
করেন। 
আপনাদের.'ইত্যাদি 
সারদানন্দ 
সেক্রেটারি, রামকুঞ্চ মঠ ও মিশন 
শুরুতে যেমন বলা হয়েছিল, এই প্রতিবেদনে যূলত মিশনের রাজনৈতিক 
চরিত্র সম্পর্কেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং মিশনের বিরুদ্ধে 
বক্তব্যগুলিও ক্রমান্ুসারে উপস্থাপিত কর! হয়েছে । এর ফলে হয়ত অসাবধানতা- 
বশতঃ এমন একটি ধারণা স্থষ্টি কর] হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে মিশনের 
কর্ষপ্রণালীর আরও একটি দিক অর্থাৎ কোন উজ্জল দ্িক বলতে কিছুই নেই। 
এই রকমের ভ্রান্ত ধারণ। দূর করার জন্য এখানে বলা যেতে পারে যে রামক্কষঃ 
মিশন যা হতে চেয়েছিল তা না হয়ে নেযে অন্য কিছু হয়েছে এমন কথা 
কখনও বল! হয়নি। (প্ররুত পক্ষে ) এটি এমন একটি ধর্মীয় সংস্থা যা সীমিত 
ভাবে, নিঃসন্দেহে সংকটের সময় ত্রাণ বিতরণে প্রভূত পরিমাণে কাজ কুরে 
এসেছে এবং পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন সেবাশ্রমের মাধ্যমে দরি্রদের মধ্যে সিল 
সময়েই বিনা ব্যয়ে চিকিৎপারও ব্যবস্থা করে এসেছে। 
সম্ভবত ছু একজন ব্যতিক্রমের কথ বাদ দিলে স্বামীজীরা কেউ-ই নিজেধের 
রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি। রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন 
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ব্যক্তিদের মিশন থেকে অপসারিত করার জন্য তাঁর। সকলে উৎকঠ্ঠাও প্রকাশ 
করেছেন এবং সম্প্রতি, সম্ভবত পুলিশকে ফাকি দেওয়ার জন্য কিশ্বা মঠের 
আড়ালে থেকে নিজেদের কার্ধ সিদ্ধি করার জন্য মিশনে যোগদানেচ্ছু বিপ্লবী 
দলের তিন জন সদস্যকে মঠে প্রবেশাধিকার না দিয়ে তার! এ বিষয়ে তাদের 
সদিচ্ছারও প্রমাণ দিয়েছেন । মিশনে যোগদানে ইচ্ছুক সদস্তগণের নিকট 
১৯১১ সান থেকে যে ঘোষণা পত্র আর্দায় করা হত তার থেকেও প্রমাণ হয় 
যে মঠের কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের সম্পর্কে কি পরিমাণ সাবধানত অবলম্বন করে- 
ছিলেন | “আমি ঘোষণ1 করছি যে আমার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক বা কোন 
গুপ্ত দলের কোন রকমের সম্পর্ক নেই” এই মর্ষে উক্ত ঘোষণাপত্রে আবেদন- 
কারী ( ইচ্ছুক সদস্যকে ) স্বাক্ষর দিতে হত। 

অপর পক্ষে এটাও দেখানে। হয়েছে যে মঠের সাধারণ কর্মীবুন্দ কিন্তু সম্পুর্ণ- 
রূপে কলুষ মুক্ত ছিলেন না । এই প্রতিবেদনটি রচনা করার মৃহূর্তে রীতিমত 
অন্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য কর! হয়েছিল যে সারদাঁনন্দের ভাই নিজেও একজন সক্রিয় 
এবং বিপজ্জনক বিপ্লবী । আরও দেখানে। হয়েছে যে স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষানীতির বেশ কিছু অংশ রাজদ্বেষে পূর্ণ, এবং সেগুলির মনিষ্ট সাধনের 
ক্ষমত! সম্পর্কে বিপ্লবী দল পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল এবং তার! সে সবের 
স্নযোগও নিয়েছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণে পলাতক ব্যক্তিরাও বিভিন্ন 
অনুমোদিত মঠে এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। পূর্ব বাংলার সর্বত্র আশংকাজনক 
ভাবে ভ্রুত গতিতে ভূয়ে! আশ্রমগুলি গজিয়ে ওঠে এবং সেগুলি সবই ছিল 
আরর্শ গ্রচারের কেন্দ্রস্থল 

মনে হয় বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ এখন আগামী দিনের বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে 
অবহিত হয়েছেন এবং তাদের শিক্ষানীতিগুলির বিকৃতি সাধন যথাসম্ভব রোধ 
করার জন্য তার। আগ্রহীও হয়েছেন। এটি তারা কি ভাবে সমাধা করবেন সে 
বিষয়ে মত-বিরোধ থাকতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, সারদানন্দ একদ। 
এই মত মন্তব্য করেন যে, সরকার এক বিশাল শক্তি ও সংগঠনের অধিকারী 
হয়েও যখন নিজেই এই সকল বিপ্লববাদী ক্রিয়াকর্ম দমনে অপারগ তখন যিশনের 
গুটি কয় সন্ন্যাসীই বা লেই বিপুল জোয়ার কি ভাবে ঠেকিয়ে রাখবেন ? যাহোক 
অনুসন্ধানের ফলে এট কিন্তু জান! গিয়েছে যে রামকুষ্জ মিশনের নাম ব্যবহার 
করেই বিপ্লবী দলে অতীতে সদশ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এধং এই সদশ্যগণের 
“অনেকের মধ্যেই প্রথম গ্রথম এই ধারণ ছিল যে তার! রামকফ্চ মিশনেই যোগ 


টেগাটের চোখে রামকু্জ মিশন ৯৫ 


দিতে চলেছে। এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে বিষ সংক্রমিত করা হয়েছে এবং 
দলের যথার্থ স্বরূপ যখন শেষ পর্যস্ত তাদের কাছে উদঘাটিত হয়েছে তখন তারা 
সকলেই দলের উদ্দেশ্ট সাধনে তৎপর এবং সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বেলুড়ের কর্তৃপক্ষ 
এটা সহজেই বন্ধ করতে পারেন যদ্দি তারা সকল প্রকারের রাজনীতির সঙ্গে 
তাদের সম্পর্কশূন্যতার কথা মাঝে মধ্যেই জনসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং সেই 
সঙ্গে তাদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারায় কলুষিত যে সব ব্যক্তি রয়েছেন তাদেরও 
বহিষ্কার করেন । 


সি. এ. টেগার্ট 
কলিকাতা স্পেশাল স্পারিনটেনডেনট অফ পুলিশ, 
২২শে এপ্রিল ১৯১৪ ইনটেলিছেন্স ব্র্যাঞ্চ 


সংযোজনী 


এই গ্রতিবেদন যখন প্রেসে পাঠানো হয় সেই সময় আরও অনুসন্ধানের 
ফলে জানা গেল যে পূর্বে উল্লিখিত প্রিয়নাথ দাস ওরফে স্তরেন্দ্, ওরফে বীরেন্দ্র 
এবং ফরিদপুরের কামারপুর নিবাসী প্রিরনাথ দাশগুপ্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। 
ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস যে সময় সাজা পান তার অনেক আগেই এই 
প্রিয়নাথ, পুলিন দাস ও অমৃত হাজরার দলে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রিয়নাথের 
বসন্ত নামে যে ভাইটি এখন কলকাতায় রয়েছেন, তিনিও "যুগান্তর দলের 
একজন সদস্য | মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বারীণ ঘোষের দাজা হওয়ার পর 
তার অন্গুগামীর। এই 'ুগাস্তর? দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 


পরিশিষ্ট 
রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান কর্মীবৃন্দ 
স্বামীজীগণ 
নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত বর্তমান স্বামীজী এবং ব্রহ্মচারীগণের একটি 
পূর্ণ তালিকা সন্নিবেশিত হল। এগুলি মঠের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকেই পাওয়া 
গিয়েছে। 

১ অভেদানন্দ : কালীটাদ চন্দ্র, কলকাতার আহিরীটোল। নিবাসী বি. এল 
চন্্র (ক্রীশ্চান ) এর ভাই। ১৮৮৪ সালে রামকুষ্জ মিশনে 
যোগ দেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের নিকট একটি কেন্দ্রের 
দায়িত্বে রয়েছেন। 


নত 


৭১৩ 


পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


অচলানন্দ £ কেদার ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জান। যায় নি, বেনারসের 
অধিবানী ১৯০১ অথবা ১৯৪২ সালে রামরুষ্ণ মিশনে যোগ 
দেন। 

অদ্ভুতানন্দ : লাষ্, মহারাজ, ছাপরার একটি গ্রামের অধিবাসী । 
১৮৮৪ সালের কাছাকাছি রামরুষ্খ মিশনে যোগ দেন। 
বর্তমানে বেনারসে একটি ভাড়া বাড়ীতে বাস করছেন । 

অখগ্ডানন্দ £ গঙ্গাধর ব্যানাজর, রাজা রাজবল্লভ গ্ত্রীটের বাসিন্দা, 
কলকাতা পুরসভার আলোক (বিভাগের) পরিদর্শক হরিদাস 
ব্যানার ভাই। ১৮৮৩ সালের কাছাকাছি রামরুষ্ণ 
মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মুশিদাবাদ জেলার সরগাছি 
অনাথ আশ্রমের দায়িত্বে নিষুক্ত রয়েছেন । 

অস্বিকানন্দ ঃ নীরদ্বিহারী ঘোষ, হাওড়ার রামকষ্ণপুরবাপী গোপাল 
ঘোষের পুত্র। সম্ভবত ১৯০৯ সালে রামরুষ্জ মিশনে যোগ 
দেন। এখন বেলুড় মঠেই আছেন। 

আত্মীয়ানন্দ : মালদা জেলার স্থকুল ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম জানা 
যায়নি। ১৮৯৭ সালে রামকুষ্চ মিশনে যোগ দেন, এখন 
বেনারস মঠে রয়েছেন । 

বীরজানন্দ : বেলেঘাটার নারকেলডাঙা অঞ্চলের কাঁলীকষ্ণ বস্তু । ডাঃ 
কৈলাশ বসুর পুত্র। ১৮৯৭ সালে রামরুষ্ণ মিশনে যোগ 
দেন। বর্তমানে মায়াবতী আশ্রমের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন। 

বিশুদ্ধান্দ : জীতৈন্ত্রনাথ, ২৪ পরগণ। অথবা হুগলি ( জেলার ) কায়স্থ। 
পারিবারিক নাম জানা যায়নি । ১৯০৫ কিংবা ১৯০৬ 
সালে রামরুষ্চ মিশনে যোগ দেন। এখন বাঙ্গালোর মঠে 
আছেন। রে 

বোধানন্দ £ হরিপদ চ্যাটাজখী, হুগলির তারকেশ্বরের নিকটবর্তী একটি 
গ্রামের বাসিন্টা। ১৮৯৭ সালে রামরুষ্জ মিশনে যোগ 
দেন। বর্তমানে নিউ ইয়র্ক কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত । 

ব্দ্মানন্দ £ (রামরুষ্ণজ মিশনের প্রেসিডেন্ট ), বসিরহাট নিবাসী রাখাল 
দাস ঘোষ। ১৮৭ সালের কাছাকাছি রামকৃষ্ণ মিশনে 
যোগ দেন। বর্তমানে তিনি মিশনের কনখল শাখা কেন্ত্রে 


১১ 


১৫ 


১৩৬ 


গিরিজানন্দ : 


টেগার্টের চোথে রামকষ্ণ মিশন ৯৭ 


রয়েছেন। খবর পাওয়। গিয়েছে যে পূর্বে উল্লিখিত 
অবনীন্ত্র নাথ ঘোষও এ'র সঙ্গে ( এই স্থানেই ) বাস 
করছেন। 
কলকাতার আহিরীটোল। নিবাসী ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম 
জান যায়নি । ১৮৯৭ সালে রামকষ্জ মিশনে যোগ দেন। 
সম্প্রতি ঢাকায় (কার্যোপলক্ষে ) ভ্রমণরত | 

পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত, ১৯০৪ অথবা 
১৯০৫ সালে রামরুষ্খ মিশনে যোগ দেন। তমলুক এবং 
কাখিতে বন্যা জ্রাণ দূলের সঙ্গে কাজ করেন। বর্তমানে 
বেনারস মঠে রয়েছেন। 


গোকুলানন্দ : প্রিয় নাথ, পূর্ব বঙ্গ নিবাসী কায়স্থ, পারিবারিক নাম 


কল্যাণানন্দ £ 


নির্ভয়ানন্দ £ 


নির্মলানন্দ £ 


অজ্ঞাত। ১৯*৪ কি ১৯০৭ সালে রামকুষ্জ মিশনে যোগ 
দেন। সম্প্রতি তমলুক এবং কাথিতে বন্ত। আাণ কর্মে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । এখন বেলুড় মঠেই রয়েছেন। 

পূর্ববঙ্গের গ্রহ, ১৮৯৮ সালে রামরুষ্জ মিশনে যোগ দেন। 
বর্তমানে কনখল সেবাশ্রমের (হাসপাতাল ) দায়িত্বে নিষুক্ত 
আছেন। 


£ উপেন্দ্র, পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত, ১৯*৪ 


অথবা ১৯৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। তমলুক 
এবং বীকুড়। জেলার কোতলনারায়ণপুরের বন্তা৷ ত্রাণে কাজ 
করেন। এখন মায়ের সঙ্গে উত্তর ভারতে তীর্থ ভ্রমণে রত। 


£ মহীতোষ 'মিত্র, নিবাপ £ শ্রীপুর, নদীয়া। ১৯*৩ অথব। 


১৯০৪ এ রামকু্জ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠেই 
রয়েছেন । 

কানাইলাল স্ববর্ণবণিক, নিবাস  আহিরীটোলী। ১৮৯৭ 
সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। উড়িস্তার কোতর-এ 
বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছেন। 

বোসপাড়া লেন নিবাসী তুলসী চরণ দৃত্ত। ১৮৮৭ সালে 
রামকৃষ। মিশনে যোগ দ্বেন। বর্তমানে বাঙ্গালোর কেন্দ্রের 
ভারপ্রাপ্ত। ১৯*৭ লালে বেলুড় মঠ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে 


১৯ 


১ 


৮৬ 


৯৬ 


চি, 


৫ 


সঙ 


৭ 
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তিনি সে সময় কলকাতার অনুশীলন দলের সদস্তগণের 
কাছে যে বক্তৃত] দিয়েছিলে সে সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ কর 
ইহয়েছে। 

নিশ্চয়ানন্দ : ইনি মারাঠী, ১৮৯৮ অথবা ১৮৯৯ সালে রামকুষ্জ মিশনে 
যোগ দেন। বর্তমানে কনখল সেবাশ্রমে রয়েছেন। 

পরমানন্দ (১): বসস্ত মেন, নিবাস £ পূর্ব বঙ্গ, ১৮৯৩/৯৪ সালে রামকু্ 
মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে আমেরিকার বোস্টন কেন্দ্রের 
দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন। 

পরমানন্দ (২) £ নাম জান! যায় নি, কায়স্থ, রাখাল মহারাজ (৭নং) এর 
আত্মীয় । ১৯০৪/১৯০৫ সালে রামকষ্ মিশনে যোগ দেন, 
বর্তমানে মায়াবতীর অদূরে টনকপুরে রয়েছেন। 

প্রকাশানন্দ ;: কলকাতার বউবাজারে ন্তাঁড়াগীর্জার বাসিন্দা, স্থশীল 
কুমার চক্রবর্তী। ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। 
এখন আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিসকো। কেন্দ্রে রয়েছেন । 

প্রেমানন্দ £ রাম ঘোষ, নিবাস £ আটপুর, তারকেশ্বর, হুগলি । ১৮৮২] 
১৮৮৩ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে ময়মন- 
সিংহে ভ্রমণরত | রামকৃষ্জ মিশনের কোষাধ্যক্ষ । 

পূর্ণানন্ন £ আহিরীটোলার আশুতোষ সুবর্ণবণিক । ১৯১০/১৯১১ সালে 
রামকুষ্চ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে হোমিওপ্যাথি 
ডাক্তার হিসাবে কাথিতে বন্যান্রাণ দলের সঙ্গে চিকিৎসা 
কাজে রত। 

সচ্চিদানন্দ £ দীননাথ সেন, ভাক নাম বুড়োবালিয়। নিবাস : পূর্ববঙ্গ । 
১৮৯১/৯২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় 
মঠেই রয়েছেন। 

সাত্বনানন্দ £ খগেন্দ্র নাঁথ ময়রা, নিবাস £ হুগলি জেলা, ১০*৯ সালে 
রামকষ্চ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেনারন মঠে আছেন। 

সারদানন্দ ঃ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, নিবাস £ ৩৩নং কলেজ স্ত্রী, কলকাতা । 
১৮৮৩ সালে রামকুঞ্চ মিশনে যোগ দেন। রামকৃষ্জ মিশনের 
সেক্রেটারি এবং বাগবাঁজার মঠের ভারপ্রাপ্ত। তার ভাই 
নরেশ সম্পর্কে পূর্বে উদ্লেখ করা হয়েছে।১২ 
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শহরানন্ন £ 


টেগার্টের চোখে রামকুষ্জ মিশন ৯৯ 


অমূল্য চন্দ্র গুপু, নিবাস £ শাস্তি ঘোষ স্বীট, কলকাতা, 
১৯০৫-১৯০৬ সালে রামকষ্জ মিশনে যোগ দেন । বর্তমানে 
বেনারসের মঠে আছেন। 


সবানন্দ £ ডাক নাম তেজনারাধণ (প্রকৃত নাম অজ্ঞাত ), নিবাস : 


শিবানন্দ £ 


স্থবোধানন্দ £ 


বেনারস। ১৯০৭-১৯০৮ সালে রামকুঞ্জ মিশনে যোগ দেন। 
বর্তমানে মান্রাজ কেন্দ্রের দায়িত্বে নিষুক্ত। 
২৪ পরগণার বারাসাত নিবাসী তর্কনাথ ঘোষাল । ১৮৮৩ 
সালে রামকুষ্খ মিশনে যোগ দেন। এখন আলমোড়ায় 
আছেন । 

কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনের সুবোধ চন্দ্র ঘোষ । 
১৮৮৪-১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন 
বেলুড় মঠে আছেন। সম্প্রতি রাচি ঘুরে এলেন। 


হুধানন্দ £ সুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীল (২২নং) এর ভাই। ১৮৯৭ 


সালে রামকষ্চ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মাদ্রাজ কেন্দ্রে 
রয়েছেন । 


ব্রিগুণাতীর্থ : সারদ]। প্রসন্ন মিত্র, নিবাস : কলকাতার নন্দনবাগান । 


তৃরীয়ানন্দ £ 


বিজ্ঞানানন্দ £ 


১৮৮৫ সালে রামকঞষ্চ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে শ্যান- 
ফ্রান্সিসকে। কেন্দ্রের দ্বায়িত্বে নিযুক্ত । 

হরিপদ চ্যাটার্জী, নিবাস £ বোঁসপাড়া লেন, কলকাতা । 
১৮৮৪-১৮৮৬ লালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে 
দেরাছুন অথব1 হাষিকেশে ( অবসরপ্রাপ্ত ) রয়েছেন। এখন 
আর মিশনের কোন কাজ করেন না। 

হরিপ্রসন্ন চ্যাটাজী, নিবাস £ বেলধরিয়া। পুনা থেকে 
এঞ্সিনিয়ারিং পাশ করেছেন । ১৮৯৭ সালে রামরুষ্জ মিশনে 
যোগ দিয়েছেন । বর্তমানে এলাহাবাদ মঠের দায়িত্ব গ্রাপ্ত। 
( ইনিই বেলুড় মঠের স্থপতি ) 


পুলিশ রিপোর্টে রামরু্জ মিশন 


ত্রহ্মচারিগণ 


অতুলরুষ্ণ দত্ত নিবাস £ কলকাতার রামবাগান। ১৯০২ সালের কাছা- 
কাছি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে 
থাকেন। 

বিশ্বরঞন বসু £ নিবাস £ ঢাকা । ১৯০৪/১৯০৫ সালে রামকষ্জ মিশনে 
যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করছেন। 

চন্দ্রনাথ: ২৪-পরগণা জেলায়, সোনারপুর পুলিশ থানার অন্তর্গত 
নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামের অধিবাসী, কায়স্থ, ১৯০৩/১৯০৪ 
সালে রামকুষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেনারসের মঠে 
বাস করছেন। 

চারু চন্দ্র দাস : নিবাস £ ডাফ স্ত্রী, কলকাতা । ১৮৯৯/১৯০০ সালে 
রামরুষ্ণ মিশনে যোগ দেন। মিশনের সহকারী সেক্রেটারী, 
এখন বেনারস মঠে বাস করেন। 

গণেন্্র নাথ ব্যানার্জী £ নিবাস £ বাগবাজার, কলকাতা । ১৯০২-১৯৪০৩ 
সালে রামরুষ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বাগবাজার মঠে 
(উদ্বোধন কার্যালয় ) বাস করছেন। 

হরেন্দ্র নাথ £ কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্াত। স্বামী বিবেকানন্দের 
আত্মীয় । ১৯১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন 
বৃন্দাবনের রামরুষ মিশন সেবাশ্রমের দায়িত্ব প্রাপ্ত। 

জ্ঞান ব্যানাজজা নিবাস £ ২৪-পরগণার বরানগর। ১৮৯৯ সালে রামরুষজ 
মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে বেলুড় মঠে বাস করেন। 

জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত নিবাস £ বরিশাল, ১৯০৭-১৯*৮ সালে রামকুষ্জ মিশনে 
যোগ দেন। বর্তমানে কাথিতে বন্যা ্রাণ দলের সঙ্গে কাজ 
করছেন। 

বিলাস চক্রবর্তী নিবাস £ ঢাঁকা, ১৯০৬-১৯০৭ সালে রামকৃষ্জ মিশনে যোগ 
দেন। এখন বাগবাঁজার মঠে রয়েছেন। 

নির্মল চন্দ্র বন্গু নিবাস £ নদীয়ার শাস্তিপুরের নিকটবরতাঁ একটি স্থান। 
১৯১০-১৯১১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে 
বাগবাজার মঠে বাস করছেন। 
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টেগার্টের চোখে রামকষ্জ মিশন . ১৯১ 


প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী ৩৩ নং কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, নিবাসী শ্বামী সারদা- 
নন্দের ভাই। ১৯১১-১৯১২ সালে রামরুষ্ণ মিশনে যোগ 
দেন। এখন বেনারসের মঠে বাস করেন। 

পঞ্চানন £ কলকাত। নিবাসী ব্রাহ্মণ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত ১৯*৬- 
১৯০৭ সালে রামকৃষ্জ মিশনে যোগ দেন | এখন এলাহাবাদের 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বাম করছেন । 

দেবব্রত বস্থ নিবাস £ ৫৫ নং গ্রে সীট, কলকাতা । বর্ভমানে মায়াবতী 
অছৈত আশ্রমে বাম করছেন । 

স্বন্ধু ভট্টাচার্য নিবাস £ কুমিল্লা, ১৯০৫-১৯০৬ সালে রামরুষ্জ মিশনে 
যোগ দেন। এখন মাদ্রাজে মঠে বাস করছেন। 

রাস বিহারী মিত্র নিবাস £ কৃষ্ণকাটি, পূর্ব বঙ্গ। ১৯১০-১৯১১ সালে রাম- 
কষ্ণ মিশনে যোগ দেন । বর্তমানে তীর্থ ভ্রমণে রত। 

শচীন্দ্র কুমার সেন নিবাস £ সোনারঙ্‌, ঢাকা । এখন রাচিতে আছেন। 

স্থধা চৈতন্য £ মেদিনীপুরের গাতাল নিবাসী ব্রাহ্মণ । ১৯১১-১৯১২ সালে 
রামকৃষ্চ মিশনে যোগ দেন। বন্যা ভ্রাণ দলের সঙ্গে কাজ 
করেছেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন । 

অতুল চন্দ্র বসাক নিবাস : পাবনা, ১৯*৯-১৯১* সালে রামকৃষ্চ মিশনে 
যোগ দেন। এখন বেনারস মঠে বাস করছেন । 

চারু চন্দ্র বস্তু নিবাস : মেদিনীপুর । ১৯১২ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ 
দেন। বতমানে বেলুড় মঠে আছেন । 

নরেন্দ্র নাথ মিত্রঃ নিবাস £ জনাইবক্ষ, হুগলি । ১৯১১ সালে রামকুষজ 
মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে আছেন। 

প্রভাস চন্দ্র চ্যাটার্জী নিবাস £ হুগলি, ১৯১১ সালে রামকুষ্চ মিশনে যোগ 
দেন। এখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছেন। 

অতুল চন্দ্র গুহ নিবাস £ ঢাকা, ১৯১০ সালে রামরুষ্জ মিশনে যোগ দেন, 
এখন মায়াবতী আশ্রমে আছেন । এই ব্যক্তির কথা আগেই 
বলা হয়েছে। 

যতীন্দ্র নাথ মেদিনীপুরের কায়স্থ, পারিবারিক নাম অজ্ঞাত। ১৯১১- 
১৯১২ সালে রামরুষ্ণ মিশনে যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে 
আছেন। 
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অশোক কৃষ্ণ দেব কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের সন্তান, 
১৯১১-১৯১২ সালে রামকষ্ মিশনে যোগ দেন। সম্প্রতি 
হরিছবারে তীর্থ ভ্রমণে রত। 

সীতাপতি ব্যানাজী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হীরালাল ব্যানাজীর পুনত্র। 
১৯১২ সালে রামরুষ্জ মিশনে যোগ দেন। বর্তমানে মায়া 
বতী আশ্রমে বাস করছেন। 

স্থরেশ কুষ্ ভট্টাচার্য নিবাস £ পূর্ব বঙ্গ। ১৯১২ সালে রামক্কষ্জচ মিশনে 
যোগ দেন । বর্তমানে মাব্রাজের মঠে রয়েছেন । 


অবেক্ষাধীন 


শ্ামাচরণ £ ঢাকার বীরগ। নিবাসী ব্রাহ্মণ । এখন তীর্থ ভ্রমণে রত। 

সতীশ চন্দ্র ঃ বরিশালের কায়স্থ, ১৯০৫ অথবা ১৯৯৬ সালে রামরুষ্ণ মিশনে 
যোগ দেন। বর্তমানে তীর্থ ভ্রমণ কাজে রত। 

সীতারাম : নিবাস £ মাদ্রাজ, ১৯১১ সালে রামকুফ মিশনে যোগ দেন। 
বর্তমান ঠিকানা অজ্ঞাত। 

নলিনী কান্ত দেব কলকাতার মৃক্তারাম বাবু স্ীটের বালিন্দা। ১৯১০ 
সালে রামরুষ্চ মিশনে যোগ দেন। এখন দেরাদুনে আছেন। 

বীরেজ্জ নাথ £ নিবাস £ পূর্ব বঙ্গ। এ'র পারিবারিক নাম জানা যায় নি। 
ইনি অগ্রকৃতিস্থ মনের মান্য বলে সর্ব সাধারণের বিশ্বাস ।১৩ 

উমাপদ £ বীরভূম নিবাসী বৈশ্য । ১৯১১ সালে (রামকুষ্জ মিশনে ) 
যোগ দেন। এখন বেলুড় মঠে রয়েছেন । 

প্রিয়নাথ দাশ্ুগ নিবাস £ পূর্ব বস । ১৯১২ সালে রামকষ্ণ মিশনে 
যোগ দেন। বর্তমানে বাগাজার মঠে রয়েছেন । 


৪. 9. 7১1০9৪-৮12, 5, 1914--39৬--1090-7. 0, 200 03. 12. ২. 


তথ্যহ্থত্র 


(১) টেগার্চ শ্রীরামরুষ্েরেজন্ম সন সম্পর্কে ভূল হিসেব দিয়েছেন। প্রকৃত 
জন্ম সন ১৮৩৬ গ্রীষ্টা ৷ 


টেগার্টের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন ১০৩ 


(২) জয়রামপুর নয়, হুগলি জেলায় অবস্থিত জয়রামবাটি গ্রাম | 

(৩) প্রকৃত পক্ষে এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তেইশ এবং সারদামণির 
নিজের বয়স পাঁচের কাছাকাছি। 

(৪) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার প্রতি সহান্থভূতি সম্পন্ন নান! ধরনের বিপ্রবী সংস্থা প্রতিষিত হয়। 
মাইরন ফেল্পসের সহযোগিতায় “ইপ্তো-আমেরিকান ন্যাশনাল এযাসো- 
সিয়েসান” নামে এই রকম একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে 
এই সমিতি “সোসাইটি ফর দি খ্যাভভান্সমেণ্ট অফ ইগ্ডিয়া” নামে পরিচিতি 
লাভ করে--আমেরিকার শিকাগে। ও ভেই্রয়েট শহরে এই সমিতির একাধিক 
শাখা স্থাপন করা হয়েছিল। 

(৫) প্রকৃত নাম সারদ। প্রসন্ন মিত্র ( ১৮৬৫-১৯১৫)। সন্ন্যাস গ্রহণের 
পর এ'র নাম হয় ব্রিগুণাতীতানন্দ । 

(৬) এই অংশের অস্থবাদ মূল রচনা অর্থাৎ “বর্তমান ভারত” এর “ইংলগ্ডের 
ভারতাধিকার, শীর্ষক অংশটুকু থেকে নেওয়া হয়েছে। ত্রষ্টব্যঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, 
১৩৭৯, পৃঃ ২২৮-২৯ 

(৭) ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য | 

(৮) টেগার্ট লিখেছেন 2 *% ০ & 01109 ৮1111 ০01)9, %/176] (11916 
৮111 099 [176 115100 01 06 ৯৫19 01955, 101) (10611 ৯৫12 
1,009) (109 15 (0 58১ 1101 11109 1186 25 2 01939186, চ/1)61] (176 
901৫1275219 0900001175 5158% 05 20001111076 0119 01812.069115010 
00911165 01116 81552 01 6179 10918011528, 0০০ 2. (1089 ড/111 
০০119, ড/1)61) 612 9110199 01 9৬915 ০০869 416. (10911 1110011) 
91018, 1720016 200 19201651709 06০90171116 11) 6996106 21558. 01 
151790159, 000 16179117108 28 9110199,--%/111 5911) 205010009 
80101692080 11 6৮1: 599160.” লক্ষ্য করলে বোঝ! যাবে যে টেগার্ট 
যূলের অনুবাদে ব্বথেষ্ট স্বাধীনত। গ্রহণ করেছিলেন। 

(৯) এই অংশটুকু লেখক নিজে অন্বারদ করেছেন। কেনন। টেগার্ট 
এইখানে 10019 15 5105/15 82100 6910119 2৮181910106 01000 1191 10108 
৫০০ 91662”, ইত্যাদি বাক্যটি ত্বামীজী কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছে বলে দাবী 


১০৪ পুলিশ রিপোর্টে রামকষ্ণ মিশন 


করলেও, যুল “বর্তমান ভারত+ শীর্ষক প্রবন্ধের কোথাও এই ধরনের উক্তি 
বর্তমান লেখকের চোখে পড়েনি। এই রকমু আরো কয়েকটি উদাহরণ 
টেগার্টের রিপোর্টে ইতস্তত খুঁজে পাওয়] যায় । 

(১০) টেগার্ট এখানে তুল নম্বর উদ্ধত করেছেন। পরিশিষ্টাংশে স্বামীজীদের 
তালিকায় ২৭ নম্বরে সারদানন্দের পরিচিতি দেওয়া! হয়েছে। 

(১১) এই বিবৃতিটি সেকালের ইংরাজী কাগজ 78115777707 এ, ১৯১৪ 
সালের ৮ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। 

(১২) লক্ষ্য করার বিষয় ১৮৮৩ লালে রামকষ্ত মিশন প্রতিষ্ঠিতই হয়নি । 
এই তালিকার নানা স্থানে এই রকম ভূল রয়ে গিয়েছে । সন্ধানী পাঠকগণ 
প্রেমানন্দ, সচ্চিদানন্দ, শিবানন্ন, আুবোধানন্দ প্রভৃতির মিশনে যোগ দেওয়ার 
তারিখগুলি খতিয়ে দেখতে পারেন। 

(১৩) মুল রিপোটে এ'র নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে 7৪ শবটি ছাপান 
হরফে লেখা ছিল। পরে সেটি হাতের লেখায় কেটে দিয়ে সেই জায়গায় 
99101570060 £০ ৮৪ ০ 8103001)0 101770 মন্তব্যটি জুড়ে দেওয়া হয়। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কার্মাইকেলের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন 


রামরুষ্ণ মিশন সম্পর্কে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করে টেগার্ট যে গোপন 
রিপোর্টটি পেশ করেছিলেন তা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে হয়ত যথেষ্ট ভাবে সতর্ক 
করে দ্িয়েছিল। কিন্তু যত যা-ই হোক মিশনের বিরুদ্ধে এ তাবৎকাল কর্তৃপক্ষ 
প্রকাশ্তে কোন অভিযোগ আনতে সাহপ করেন নি। অভিষোগগুলি প্রধানত 
পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগের গোপন ফাইলেই নথিভুক্ত করে রাঁখ। হত। 
মিশনের ধর্মীয় চরিত্র এবং জনপ্রিয়তার কথা৷ মনে করেই হয়ত কর্তৃপক্ষ এটিকে 
প্রকাশ্তে অভিযুক্ত কর] সঙ্গত হবেন! বলে স্থির করেছিলেন । কিন্ত এই মনোভাব 
বেশি দ্দিন স্থায়ী হয়নি । ১৯১৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার 
রাঁজভবনে আয়োজিত দরবার বক্তৃতায় সবগ্রথম মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
অভিযোগ আনা! হয়। বক্তৃতা করেন বাংলার গভর্নর কার্যাইকেল (7,01৫ 
09021018291 £ 1912-16) | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত অবস্থা সামাল দেওয়ার 
জন্য যে ভারতরক্ষা আইন পাস করা৷ হয়েছিল (১৮ মার্চ ১৯১৫) তার সপক্ষে 
যুক্তি বিস্তার করাই ছিল দরবার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য এবং সেই আলোচন। 
প্রসঙ্গে কার্মাইকেল মিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি কতকগুলি অভিযোগ দায়ের 
করেন। এই সব অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মিশন কর্তৃপক্ষও লিখিত 
ভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এইভাবে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের 
মহড়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই রীতিমত উত্তেজনা! বোধ করেন। 

কার্মীইকেলের বক্তৃতায় ভারতরক্ষ। আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর৷ হয়েছিল৷ 
এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল তা জানতে হলে সে সময়কার 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি কথ! বলে নেওয়! প্রয়োজন । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতবাসীগণের তরফে রাঁজশক্তিকে অকুভাবে সাহায্য 
করা হয়। কিন্তু তাই বলে এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে আপামর 
ভারতবাসী ন্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পাহায্যের কাজে এগিয়ে এসেছিল। পক্ষান্তরে 
দেশের অনেকেই যুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষকে আরও ক্রুত 
স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন । 4818100+5 1890999810 15 


১০৬ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


1770195 0০0108:0109”--এই ছিল এদের মূল নীতি এবং এই নীতি, 
অন্থসরণ করে এ রা স্বদেশ ও বিদেশের সর্বত্র বিপ্নক আন্দোলন শুরু করে দিয়ে- 
ছিলেন। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল যে, তার! ইউরোপ, আমেরিকা ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে তুলে সেগুলির মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে 
রাজনৈতিক প্রচারকার্ধ চালিয়ে যাবেন। তাছাড়া স্বদেশে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত 
করার জন্য তার। বিদেশ থেকে অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার উদ্চোগ 
গ্রহণ করেন। এই নতুন কর্মস্থচী অন্থ্যাত়ী জার্মানী, আমেরিকা এবং 
ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় একাধিক বিপবকেন্দ্র গড়ে তোল! হয়েছিল। 
বাংল দেশেও এই সময় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের এক নতুন যুগ শুরু হয়েছিল। 
যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, রাসবিহারী বস্, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ প্রমুখ সন্ত্রাসবাদী 
নেতৃবৃন্দ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। এদের 
পরিকল্পনা হল প্রথমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে 
উত্তেজিত করে তুলবেন, তারপর পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যস্ত সমস্ত পুলিশ 
লাইন এবং ট্রেজারি যুগপৎ আক্রমণ করবেন। সব শেষে জার্মীণ অস্ত্রের সাহায্যে 
তারা হংরাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলেও পরিকল্পনা! করা! 
হয়। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে লর্ড হাভিগ্রের শোভাযাত্রায় বোম। 
নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনী প্রমাণ করেছিল ষে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নতুন করে 
আবারও শুরু হতে চলেছে । এর পর উপযু্পরি কয়েক বছর ধরে নানা 
ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনা অন্ঠিত হতে থাঁকে। ভি. জি. পিংলে, মিরাটের 
ক্যাভেলরি লাইনমে বোম! লমেত ধরা পড়লেন আর দূর পূর্ব ভারতে বালেশ্বরের 
বুড়ি বালামের তীরে ইংরাজের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করতে গিয়ে ট্রেঞ্চে 
প্রাণ হারালেন যতীন্দ্রনাথ। 

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই রাজশক্তিকে বেকায়দায় ফেলার 
জন্য যে রকম ব্যাপক প্রস্ততি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তার ফলে সরকার 
দিশাহার। হয়ে শেষ পর্যস্ত ভারতরক্ষা আইনটি জারি করে। ইংরাজের তরফে 
এই আইনটির যৌক্তিকতা সম্পর্কে নান রকম সাফাই গাওয়া হলেও এটি 
প্রধানত ভারতবর্ষের বিপ্লববাদদী কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার উদ্দেস্তে রচিত 
হয়েছিল। আইনের তিনটি প্রধান ধার) অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে 
এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে শ্রেফ সন্দেহের বশেই তাঁরা যে-কোন 
বাক্তিকে রাঁজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারতেন এবং বিচারের প্রহমন, 


কার্মাইকেলের চোখে রামরুষ্জ মিশন ১০৭. 


করে তথাকথিত অপরাধীকে যংপরোনান্তি শাস্তিও দিতে পারতেন। 
এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে যদিও যুদ্ধজনিত অবস্থা মোকাবিলা 
করার জন্যই এই আইন রচিত হয়েছিল বলে দাবী করা! হয়, তবুও এটি একই 
উদ্দেশ্যে রচিত খাস ইংল্যাণ্ডের 199£6770০9 ০£ 1119 [২6৪11 4১০৫-এর থেকে 
অনেক বেশী কঠোর ছিল এবং তুলনামূলক ভাবে এই আইনের দ্বার! ভারত- 
বাসীদের উপর অধিকতর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।১ 

গোখেল প্রমুখ মডারেট নেতৃবৃন্দ এই আইনকে মমর্থন করলেও দেশের 
অধিকাংশ জনসাধারণ এই রকম একটি কালা কানুনের দাপটে অস্থির হয়ে 
উঠেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই আইনের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র অসস্তোষও 
প্রকাশ পেতে থাকে । ঠিক এই পরিস্থিতিতেই কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার 
আয়োজন কর হয় এবং বক্তৃতার অবকাশে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে নতুন করে নান ধরনের যুক্তি ও প্রমাণ শ্রোতাদের কাছে পেশ করা 
হয়। বক্তৃতার দীর্ঘ গৌড়চন্দ্রিকা অংশটুকু শেষ করার পর কার্মাইকেল 
অবশেষে ভারত রক্ষা আইন প্রণয়নের যুল উদ্দেশ্টাটি অকপটে ব্যক্ত 
করেনঃ 
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অর্থাৎ, যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিল। করার কথাট অজুহাত মান্র। এই 
আইনের আসল উদ্দেশ্ত ছিল সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা কার্মীইকেল সন্ত্রাস- 
বাদীগণের ক্রিয়াকলাপগুলিকে নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ বা ক্রাইম হিসাবে বর্ণন! 
করেন এবং বলেন যে, যদিও এই সকল ক্রাইমের কাজে যার! লিপ্ত তাদের 
অনেক খবরই পুলিশ জানে, তথাপি রাষ্ট্র ও জনসাধারণের স্বার্থে এদের সম্পর্কে 
সকল কথা আদালতে মামলা চলার সময়ে পুলিশ খোলাখুলি প্রকাশ করতে 
পারেনা । ফলে অনেক সময়ে আইনের নান! ফাক দিয়ে এরা রেহাই পেয়ে, 


১০৮ পুলিশ রিপোর্টে রামক্ণ মিশন 


যায় এবং এইভাবে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার জন্য অপরাধমূলক কাজে এর 
উত্তরোত্তর উৎসাহ বোধ করতে থাকে । এদেরই,দমন করবার জন্য ভারতরক্ষা 
আইন বলবৎ করা হয়েছে। 

সন্ত্রাসবাদীগণের কর্মপ্রণালী এবং তাদের সংগঠনের ধারা সম্পর্কেও 
কার্মাইকেল একটি বিস্তৃত বিবরণী পেশ করেন। তিনি বলেন যে, এইসব 
রাজনৈতিক অপরাধের কাজে সাধারণত ছুই ধরনের লোক লিপ্ত থাকে । একটি 
দল এই সকল গোপন সংগঠনগুলির মস্তি হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ তারা 
নিজেরা সশরীরে কোন ঝুঁকির কাজ ন! নিয়ে দলের অন্যান্যদের দিয়ে সেই 
সব বিপজ্জনক কাজগুলি কি ভাবে করিয়ে নেওয়া! যেতে পারে সেই উদ্দেস্টে 
পরিকল্পন। প্রস্তত করে রাখে । আর একটি দল, নেতাদের পরিকল্পনা মাফিক 
নিজেরাই এই সব বিপদ্দ সংকুল কাজ সিদ্ধ করার জগ্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে। সাধারণত ভাঁবপ্রবণ, অগ্নবয়স্ক কিছু তরুণ এবং স্কুল কলেজের ছেলেরাই 
অগ্রপশ্চাৎ ধিবেচনা না করে এই সৰ কাজে এগিয়ে আমে । এই দুটি শ্রেণী 
ছাড়াও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়স ও স্থির মন্তিন্কের কিছু লোক আছেন যারা 
বিপ্লবী দলে সদস্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। স্কুল কলেজের শিক্ষক 
হিসাবে বা অন্য নান! রকম জনহিতকর কাজে যুক্ত থাকার দরুন এ'রা৷ অপরিণত 
বয়স্ক বালক এবং তরুণদের মনে সব চেয়ে মোক্ষম ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বযোগ নিয়ে এরা ছেলেদের মধ্যে সহজেই 
মিশে যেতে পারেন। তারপর অবোধ ছেলেদের দ্রেশপ্রেম, পরার্থপরতা এবং 
মহত্তর মানসিক বৃত্তিগ্ুলিকে উদদছ্ধ করে এর। তার্দের এমন সব হীন এবং 
জঘন্য কাজে জড়িয়ে ফেলে যে সেই পাপচক্র থেকে তারা৷ আর কোনদিনই মুক্তি 
পায় না। দলের কর্মী সংগ্রহের উ্দেশ্ঠে এই সব চক্রান্তকারী ব্যক্তির! দেশের 
যুব শক্তিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল্‌ পথে টেনে নিয়ে যায় এবং এর পরিণাম 
ভূগতে হয় সেই সব সরলমতি অবোধ বালক বিংবা তাদদের অসহায় 
অভিভাবকদের যারা কোনভাবেই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে কোন 
রকম সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে না। 

কার্মাইকেল এই সব সন্ত সংগ্রহকারী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র 
ভাষায় বিষোদগার করেন। তিনি বলেন এই সব প্রাপ্তবয়স্ক নেতারাই দেশের 
আঁগল শক্র এবং খদ্দের সম্পর্কে দেশের সরলপ্রাণ অধিকাংশ নাগরিককে তিনি 
সতর্ক করে দেন। দেশবাসীর প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ বরার স্থত্রেই 


কার্মাইকেলের চোখে রামরুষ্ণ মিশন ১০৯. 


কার্ধাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। দেশপ্রেমের ছল করে 
দেশের এই সব শক্ররা কিভাবে কাজ করে তার বর্ণন] দিয়ে কার্মাইকেল মস্তব্য 
করেন £ 
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অর্থাৎ দল বাড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত “এই সব লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ 
করবার জন্য অন্নুনয় এবং ভয় দেখানো-_-এই উভয়বিধ পন্থাই অবলম্বন করে 
থাকেন এবং আমি ছুঃখিত চিত্তে বলছি যে আমি নিশ্চয় করে জানি যে রামরুষ্ণ 
মিশনের মত একটি দাতব্য সংস্থার সদশ্ত হিসাবে বা ত্রাণকার্য পরিচালনার 
অংশীদার হিসাবে তারা যে সব অবকাশ পান তার পূর্ণ স্থযোগ তারা বালকদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন--এমন সব 
বালক যাদের আছে উচ্চ আদর্শ, কিন্তু যাদের এমন কোন অভিজ্ঞত। নেই যাতে 
করে তারা বিচার করে বুঝতে পারে যে কোন্‌ বিশেষ পম্থা তাদের সঠিক 
কোন দ্িকে টেনে নিয়ে যাবে।” 

মিশনের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রকাশ্তে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে অভিযোগ দায়ের 
করার পর কার্মাইকেল তার বক্তব্যের মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে উদ্ভত হন ।, 
তিনি বলেন যে, রামকুষ্ণজ মিশনের মত ধর্মীয় এবং দাতব্য সংস্থাগুলি স্বাভাবিক 
কারণেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম আকর্ষণ করে থাকে, তাই বাপ-মায়ের 
সাধারণত নিজেদের সন্তানদের এই রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে 
আপত্তি করেন না। কিন্তু তার! ঘুণাক্ষরেও টের পানন] যে এগুলির সঙ্গে 

যুক্ত থাকার অবকাশে তার্দের ছেলে-মেয়ের সকলের অলক্ষ্যে কীরকম তুল 

পথে পরিচালিত হয়। এমন কি ছেলেগুলি অনেক লময় নিজেরাও বুঝতে 
পারেন! যে তারা কী করতে চলেছে । কোন কোন সময় তাদের নিতান্ত 
সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার কর] হয় এবং সেইমত কাজ 
করতে গিয়ে তার! ক্রমে যখন দূলের অনেক গোপন কথা জেনে ফেলে তখন 


১১০ পুলিশ রিপোর্টে রামকুষ্চ মিশন 


অকম্মাৎ কোন একদিন তারা নিজেরাই উপলব্ধি করে যে কী সর্বনাশ কাজের 
জালে তার! জড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে তখন অনেকেই 
দল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে ওঠে । কিন্তু তখন তাদের নানা ভাবে 
ভয় দেখানো শুরু হয়ে যায় আর ভয়বিহবল সেই মানপিক অবস্থায় বালকগুলির 
আর পিছনে ফেরার কোন উপায় থাকেনা । এই ভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের 
দিয়ে নান৷ রকম অবাঞ্ছিত কাজ করিয়ে নেওয়। হয়। সরল বিশ্বাম এবং ভক্তির 
আবেগে এই সব অবোধ বালক যাদের বিশ্বাস করেছিল তারাই শেষ পর্যস্ত 
তাদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে যায়। কার্ধীইকেল এই নকল ভন্্রবেশী 
"শত্রুদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, “আপনার। 
যথার্থই দেশের প্রভৃত উপকার সাধন করবেন যদি আপনার সেই সকল লোকে- 
দের বাধ। দিতে পারেন যারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাংলা দেশ তথা 
সমগ্র ভারতবর্ষের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করবার জন্যই ব্যবহার করে থাকে ।” 
'বক্ীতার শেষে কার্মাইকেল প্রকারান্তরে এই ইংগিত দেন যে ভারতরক্ষা৷ বিধি 
প্রভৃতি আইনগুলি আসলে দেশের এই সকল হীন ষড়যন্ত্রকারী মাঙষদের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করার জন্যই জারি করা হয়েছে । দেশের সরলমনা, অজ্ঞ সাধারণ 
মানুষকে চক্রাস্তকারী গুটি কয় প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার 
কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না! এবং সেই কারণে প্রয়োজন মত 
কঠোরত অবলম্বন করাও একান্ত আবশ্যক | 
কার্ধাইকেলের দীর্ঘ বক্তৃতায় মিশন সম্পর্কে সার সময় নানা রকম তির্যক 
মন্তব্য করা হলেও, মিশনের নাম উল্লেখ করে মাত্র একটিবারই সরাসরি 
অভিযোগ পেশ করা হয়। আসলে মিশনের মত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন- 
প্রিয়তা সম্পর্কে সরকার পূর্ণ মাত্রায় অবহিত ছিলেন। তাছাড়। আরও 
অন্্বিধা ছিল। অতীতে মিশনের বিভিন্ন ভ্রাণকার্য সম্পর্কে পদস্থ সরকারী 
অফিপারগণ নিজেরাই প্রশংসাস্চক মন্তব্য করে গিয়েছেন । এমতাবস্থায় বাংল 
দেশের উধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ অকম্মাৎ এমন কিছু মন্তব্য করতে পারেন না৷ 
যার ফলে মিশন সম্পর্কে সরকারের পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত ছিল বলে প্রমাণিত 
'হয়। কার্মাইকেল তাই যথোচিত সাবধানতা নিয়ে তার বক্তব্য পেশ করে- 
ছিলেন। মিশনের নামোল্লেখ করে একবার মাত্র অভিযোগ করার পরক্ষণেই 
তিনি অপেক্ষাকৃত মেলায়েম জুরে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিতে উদ্ভত হয়েছিলেন। 
তিনি বলেন যে, মিশন সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে তার শ্রদ্ধার অস্ত নেই, মিশনের 
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নানা কল্যাণকর্ম দেশের যে কোন লোকেরই সমর্থন লাভের যোগ্য । তবে 
নিতান্ত ছুঃথের সঙ্গে তিনি এ কথাও সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, হীন এবং 
নিষ্ঠুর স্বভাবের কিছু মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যাদের 
ঠেকাতে না পারলে যার! দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হতে পারত 
'সেই যুব সমাজের চিত্ত অচিরেই কলুষিত হয়ে উঠবে £ 
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৮101), 99 09761800015 (০ (10611 [6110৮ ০0101107761), 


কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই মিশনের তরফে উপরে 
উল্লিখিত মূল অভিযোগগুলির জবাব দিয়ে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ কর! হয়। 
এইগুলির প্রত্যুত্তর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক আনীত অভিযোগ- 
গুলি যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিলনা তা৷ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ 
হাজির করে। এই ভাবে কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় 
মিশনের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সওয়াল-জবাব পেশ কর] হয়েছিল সেগুলি 
নি্ললিখিত চিঠি প্রবন্ধ ও গোপন নোটের ভিত্তিতে প্রন্তুত করা হয় £৩ 


মিশনের পক্ষে 


(ক) মিশনের ইংরাজী মুখপত্র 192 0/22712772721 ০07 44721027152 
1776/৫-র হাবিংশ খণ্ড, ২৪৬ নং সংখ্যায়, ১৯১৭ সালের জাঙ্ছয়ারী 
মাসে প্রকাশিত “02 006 00011178101 শীর্ষক 
প্রবন্ধা। 

€খ) মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক কার্মাইকেলের নিকট 
১২ জানুয়ারি ১৯১৭ তারিখে লিখিত প্রতিবাদ পত্র। 


১১২ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


(গ) গভর্নরের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ( ৮115806 96091981% ) গোর্লে 
( 0০81185 )-র নিকট লিখিত স্বারদানন্দের ছিতীয় পত্র--তাং 
১২ই মার্চ ১৯১৬ 


মিশনের বিপক্ষে 


(ক) লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি টিগ্ডেল (0. 
[17091] )-এর গোপন নোট-_তাং ১ লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ 
(খ) অনারেবল মেম্বার লায়ন (1১. 0 1,০17 )-এর কাছে বাংল। দেশের 
চিফ সেক্রেটারি ঠিফেনসন (ন্‌. 1,. 99018910507) কর্তৃক প্রেরিত 
গোপন নোট--তাং ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ 
(গ) হিফেনসনের নোটের ভিত্তিতে রচিত এবং কার্মাইকেলের কাছে 
প্রেরিত লায়ন-এর গোপন নোট-_তাং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ 
(ঘ) সারদানন্দের নিকট প্রেরিত কার্মাইকেলের শেষ পত্র--তাং ২৬শে 
মার্চ ১৯১৭ 
উপরে উল্লিখিত চিঠি ও প্রবন্ধ সমূহের মূল বিষয়গুলি এখানে পর্যায়ক্রমে 
আলোচনী করা যেতে পারে। 
প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত 0 16 00011111176 7091 শীর্ষক 
প্রবন্ধের লেখক, কার্মাইকেলের অভিযোগগুলির জবাব দিতে গিয়ে মূলত ছু 
ভাবে মিশনের পক্ষ সমর্থন করেন। প্রবন্ধের প্রথম অংশে লেখক রাজনৈতিক 
জাতীয়তবাদ (৮01101021 1390101741157। ) এবং আধ্যাত্িক জাতীয়তাবাদ 
(501116091 [9010109,11819)-এর মধ্যে একটি ভেদরেখ' টানার চেষ্ট। করেন। 
তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকষ্ণ মিশন 
চিরকালই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে যে ভারতবর্ধের মত একটি বৈচিত্র্য 
ভর! দেশে একমাত্র ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতেই জাতীয় এক্য গড়ে তোল 
সম্ভব। কিন্ত পশ্চিমের ভাবধারায় লালিত একদল উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসী 
এবং তাদের নেতারা মিশনের উপরোক্ত আদর্শে অবিশ্বাসী । তারা মনে 
করেন ইউরোপের মত এ দেশেও সরকারের কাছ থেকে দাবী দাওয়া আদায় 
করার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করতে হবে। এই শেষোক্ত দল অর্থাৎ 
জাতীয় এক্যকে যাঁর একাস্ত ভাবেই রাজনীতি-নির্র বলে মনে করেন, 
তারাই দেশের নেতা এবং সরকারও দেশের গাধারণ মানুষের প্রতিনিধি 


কার্মাইকেলের চোখে রামকষ্ণ মিশন ১১৩ 


হিসাবে জ্ঞান করে একমাত্র তাদের সঙ্গেই যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় 
নিয়ে আলোচনায় বসেন। এই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক 
লক্ষ্য পূরণের আশায় রাজনীতি সিদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ৷ 
অর্থাৎ সরকার-বিরোধী সংগ্রাম যদি সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী পরিচালিত 
হয় তবে তা এই সব রাজনীতিকদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে এবং এই আন্দোলন 
যখন পাংবিধানিক রীতির সীম1 লঙ্ঘন করে নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খল (৮০110102] 
৪189017150) আকার ধারণ করে, কেবল মাত্র তখনই নেতারা তার 
বিরোধিতা করতে উদ্ধত হন | কিস্তু রাজনৈতিক উচ্চাশ। যদি একবার উক্ত 
দেওয়৷ হয় তখন ত। চরিতার্থ করবার জন্য যে আন্দোলন এবং সংগ্রাম আরম্ভ 
হয়ে যায় তার কতটুকু সাংবিধানিক আর কতটুকু সাংবিধানিক লীমার অতি- 
রিক্ত তা যাচাই করা একান্তই কঠিন। তাছাড়1 এই সব আন্দোলনে যারা 
অংশ গ্রহণ করে তাদের পক্ষেও সাময়িক উত্তেজনা এবং আবেগ পরিহার করে 
সকল সময়ে বিধিসম্মত সীমার মধ্য থেকে আন্দোলন পরিচালনা কর] সম্ভব হয়ে 
ওঠেন] । 

আজ যখন সরকার সন্ত্রাসবাদ এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের 
হিসেব দেখে বিব্রত হয়ে উঠছেন তখন একটি কথাই তাদের প্রসঙ্গত ম্মরণ 
করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা হল এই, দেশের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি 
খন ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছিল তখন সরকারের তরফে তার কারণ বা 
প্রতিকারগুলি স্থির করার উদ্দেশ্টে দেশের সাধারণ মানুষের অভিমত যাচাই 
করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । সরকারের জান। উচিত ছিল যে, কেবল 
মাত্র রাজনৈতিক নেতারাই আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর মান্ষের একমাত্র 
প্রতিনিধি নন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল। ও নৈরাজ্য সমাজের যে কতদূর ক্ষতি- 
সাধন করতে পারে সে সম্পর্কে এই সকল নেতাদের কোন ধারণাই নেই। এক 
মাত্র রামরুষ্ণ মিশনই এই বিষয়ে সব চেয়ে সুস্থ চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়ে 
এসেছে । মিশন বরাবরই বলে এসেছে যে, দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির 
অবসানকল্পে সরকার এবং রাজনৈতিক নেতা এই ছুটি গোষ্ঠীকেই সমানভাবে 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে অপার বৈষম্য দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের 
মনে অসন্তোষ স্বষ্টি করে চলেছে তা দূর করবার জন্য সর্বপ্রথম সরকারকেই 
এগিয়ে আসতে হবে, আর সেই সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরও অধ্যাত্মি- 
কতার ভিত্তিতে ্বর্দেশের জাতীয় এক্য গড়ে তুলবার জন্য যুগপৎ চেষ্টা করতে 


৮৮ 


১১৪ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ মিশন 


হবে! 'প্রবুজ্ধ ভারত” পত্রিকা এবং মিশনের বিভিন্ন মুখপত্রে এ কথা বারবার 
বল! হয়েছে যে ভারতবর্ষের সকল ছুঃখ ও লাঞ্ছনার মূল কারণ হুল সংগঠন শক্তির 
অভাব। একমাত্র আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক জাতীয়তার পথেই এই সাংগঠনিক 
শক্তি বিকশিত হতে পারে এবং বিপরীত ভাবে রাজনীতি ভিত্তিক জাতীয়তা 
এই রকম শক্তি সঞ্চয়ের পথে বিস্ ঘটায়। মিশনের এই সুস্পষ্ট মতাদর্শ, (যার 
প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ন্বামী বিবেকানন্দ ) ইতিপূর্বে বহু স্থানেই প্রকাশ্ঠে মুদ্রিত 
ও আলোচিত হয়েছে । কিন্তু সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ব--কোন পক্ষই 
এই সকল যুক্তি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন নি। আর সব চেয়ে আফসোসের 
কথা হল এই, যে ব্যাধির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে সরকার পশ্চিমী রীতি 
অনুযায়ী শুধু অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অন্যান্য নেতিবাচক পদ্ধতির সাহায্যেই 
এ দেশের রাজনৈতিক পরিমগ্ডলকে স্বাভাবিক রাখতে চাইছেন | ফলে সামগ্রিক 
ভাবে দেশের অবস্থা অনেকটা ছুই বসতমুষ্টি অন্ধ যোদ্ধার লড়াইতে পর্যবসিত হতে 
চলেছে £ 

৮4৯10 0109 06960956 087156 107 21251919 15 081 60৬61170610 
(2101708 ৪. 50009150181 %19%/ ০01 (119 00110091 01592.59১ 017911- 
1151)06160 25 [0 [176 169] 18.01091 17791110905 ০1 ০01081115 1. 
8210 16191716 50191 010 891191006 11] ড/650911) 11501, 1185 
০0101710060 15611 00 ৪. 90091670191 ৪100 1198801%6 ০0156 ০0? 
50110750100 0০011010891 19019551010. 10 19 11106 0176 01100. 000)11)5 
(0 51951711718 01099/5 1781160 £1109 ৬/101। (1)6 0111). 

প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার উন্রিখিত প্রবন্ধের প্রথম অংশটিতে দেশের রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে একটি আলোচন! করা 
হয়। মিশন সম্পর্কে কার্মাইকেলের অভিযোগের যথাযথ উত্তর প্রবন্ধের 
গ্রথমাংশে দেওয়া হয়নি। প্রবন্ধের ছিতীয় বা শেষ অংশটিতেই এ বিষয়ে 
সুস্পষ্ট অভিমত গ্রকাশ কর! হয়েছিল । আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রবন্ধ লেখক ছু ভাবে 
যুক্তি বিস্তার করেন। তিনি বলেন যে সরকারী মহল তাদের নিজন্ব সংবাদ 
হুত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিভিতে মিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে- 
ছেন। কিন্তু এই সকল তথ্য সম্পর্কে মিশনকে কখনই বিস্তারিত ভাবে কিছু 
জানানে। হয়নি! এগুলি জান। থাকলে মিশন কর্তৃপক্ষ এ সব বিষয়ে খোলাখুলি 
ভাবে অনুসন্ধান করতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে সরকারী হ্ষুত্রে গ্রাপ্ত তথ্যগুলির 


কার্মাইকেলের চোখে রামকুষ্জ মিশন ১১৫ 


সত্যাসত্য সহজেই যাঁচাই করে নেওয়া যেত। কিন্ত সরকার, মিশনকে খই 
স্থযোগ দেননি, অথচ তৎসত্বেও এক তরফ! সংবাদের উপর ভিত্তি করে তারা, 
দেশের সর্বনাশ সাধনে তৎপর এক দল হীন ও নিঠুর লোক রাজনৈতিক উদ্দেপ্য 
সিদ্ধির জন্য মিশনে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন। 
এমতাবস্থায় মিশনের গঠনতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। কর! প্রয়োজন যাতে করে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাঁয় যে মিশন 
সকল অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী । 
রামকষ্ণ মিশন একটি সুশৃঙ্খল ধর্মীয় ও সেবাপ্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের 
ছুট অঙ্গ। একটি হল মিশনের সন্ত্যাসী সমাজ যার অন্তভূক্তি প্রতিটি সন্ন্যাপীর 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি দিক মিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যাঁর ফলে 
মিশন তাদের সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছে । সুসংযত. নিয়ন্ত্রিত এবং 
কেন্দ্রীভূত মন্যাপী পমাজ মিশনের সংঘবদ্ধ জীবনের নীতি এবং কর্মস্চী নির্ধারণ 
করে থাকে । সংঘবদ্ধ জীবনের এই কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতা ব্যক্তিগত 
ভাবে কোন সন্্যাসীর পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়। সম্ভব নয় এবং তা যদ্দি কেউ করেন 
তাহলে তিনি সহজেই চোখে পড়ে যাবেন ও সেক্ষেত্রে মিশন থেকে তার 
বিতাড়ন অবণ্ভাবী। মিশনের সন্স্যাসীদের তাই মিশনের অজ্ঞাতসারে কোন 
,কিছু কর] সম্ভব নয় এবং বাইরে থেকে উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত ভাবে কারও মিশনের 
মধ্যে ঢুকে পড়ারও সম্ভাবনা নেই। আর মে রকম অঘটন কিছু ঘটে গেলেও 
সেই বহিরাগত ব্যক্তিটির পক্ষে মিশনের কোন সন্যাসীকে বিভ্রান্ত কর! সম্ভব 
'হবেনা। এমতাবস্থায় সরকার যে অভিযোগ করেছেন যে, বাইরে থেকে কিছু 
লোক এসে মিশনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর চেষ্ট। করছেন, সে 
কথা মিশনের এই সন্ন্যাসী সমাজ বা! £)9085010 ০7৫০7 সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে 
পারে না। 
কিন্ত এর! ছাড়াও রামকুষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মিশনের প্রতি 
অনুরক্ত এমন কিছু লোক আছেন ধারা মিশনের নান! কল্যাণকর্ষে সো সাহ 
অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এ'রা মিশনের বাইরে থেকে মিশনের সেবাব্রতকে 
সফল করার জন্য চেষ্টা করেন এবং মিশন কর্তৃপক্ষও এদের লহযোগিতা ভিন্ন 
তাদের কর্মস্থচীকে একক ভাবে সাফল্যমপ্ডিত করতে পারবেন না। মিশন- 
অন্ুরাগী এই সকল বহিরাগত কর্মীদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ সরকারের 
অভিযোগ মত প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মী থেকে যেতে পারেন। এ সম্ভাবন। 


১১৬ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ্ণ মিশন 


একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু মিশন এদের কি ভাবে সনাক্ত 
করবে? কাজের ব্যাপারে এদের সাহায্য গ্রহণ করলেও মিশন এদের হাতে 
কোন অবস্থাতেই নেতৃত্বের দায়িত্ব বা পরিকল্পনা রচনার ভার অর্পণ করেনা, 
এরা শুধু মিশনের পরিচালনায় কাজ করবার দায়িত্বটুকুই পেয়ে থাকে! 
মিশনের তরফে এতদূর সাবধানতা অবলম্বন কর] সত্বেও যদি কোন বহিরাগত 
কর্মী প্রচ্ছন্ন ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে মিশন সে ব্যাপারে 
পুরোপুরি অবহিত না হওয়া পর্ষস্ত তাঁদের বাঁধা দেবে কিভাবে? বস্তুত 
রামরুষজ মিশনের মত এত বড একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই রকমের 
একটা বিপদের সম্ভাবনা! সব সময়েই থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে এই 
রকমের একটি অনিবার্য সম্ভাবনার দ্রায়ে মিশনকে সরাসরি অপরাধী হিসেবে 
সাব্যস্ত করাটাও সঙ্গত নয়। বাস্তবিক সরকার যদি মিশনের কোন স্বীকৃত 
সদশ্যের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ দায়ের করতেন তাহলে মিশনও ব্যাপারটি 
অন্থসন্ধান করে যাহোক একটা প্রতিকার নিশ্চয় খুঁজে বের করত। কিন্তু 
মিশনের বহিরাগত কর্মীর্দের সম্পর্কে কেবল অস্পষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে 
মিশন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।। 

প্রবন্ধ লেখক এই ভাবে সরকার কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমূহের যুক্তি 
খণ্ডন করার পর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে প্রকারাস্তরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী 
সমালোচন। করেন। তিনি বলেন, মিশন পরিচালিত সংগঠনগ্তরলির মধ্য থেকে 
প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের খুঁজে বের করার কাজে মিশনও পুলিশের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে প্রস্তত। কিন্তু এই খোজাখুজির অবসরে সরকারকেও 
একটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। তা হল এই যে, রাজনৈতিক কর্মীদের 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন1! না করে শুধু উৎসাদন করলেই সকল কাজ সিদ্ধ হবেনা। 
রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে ষে সকল যথার্থ উৎসাহী ও 
দৃচেতা৷ মানুষ রয়েছে এবং ধাদদের মধ্যে সেবাব্রতীর জীবনে উদ্ধদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাবন। এখনও রয়ে গিয়েছে রামকুষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সমাজের আদর্শ এবং 
জীবনধারায় তাদের জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে 
দিতে হবে। মনুষ্যচিত্তের সকল হীন প্রবৃত্বিগুলিকে সংহার করার জগ্তে সেগুলিকে 
অবদমন না করে তাদের অতিক্রম করে যেতে হবে, যাতে এই লবের উধ্বে* 
উঠে যে-কোন মাঙ্ছ্য রামকষ্জ মিশন নির্দেশিত সেৰাধর্ম এবং স্বার্টেশিকতার 
পরিমণ্ডলে আশ্রয় লাভের উপযুক্ত হয় £ 


কার্মাইকেলের চোখে রামরুষ্জ মিশন ১১৭ 


300৮9 5100010 12179179091 80 0119 52109 (11009 11721 16 [17616 
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অতএব প্রবন্ধ লেখক প্রকারাস্তরে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। 
অর্থাৎ মিশন যদি কোন রাজনৈতিক কর্মীকে আশ্রয় দিয়েও থাকে তাহলেও 
সেটা লমর্থনযোগ্য, কেনন। এই আশরয়দানের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কর্মে ইন্ধন 
যোগাঁনো নয়, রাজনীতির সৎ কর্মীদের সুস্থ ও মহত্তর জীবনে পুনর্বাসিত কর]। 
বস্তত এই পুনবাসনের যুক্তি দেখিয়েই মিশন এক কালের বনু বিপ্লবী কর্মীকে 
গ্রকাশ্তেই মিশনে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রখ্যাত বিপ্রবী হেমচন্ত্র কান্ুনগে! এ 
বিষয়ে তার নিজস্ব অভিমতটি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে গিয়েছেন। রাজনীতির 
পতন-অত্যু্য় পথের সঙ্ঘর্ধে অনেকেই শেষ জীবনে ক্লান্ত ও বিষাদগ্রন্ত হয়ে 
পড়েন। হেমচন্দ্রের মতে, এই হতাশার মুহূর্তে রাজনীতির পথ থেকে সম্মান- 
জনক ভাবে অব্যাহতি পাবার জন্য অনেকেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জীবনে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক কালের বহু প্রতিশ্রতিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় রাজনীতিক 
এই ভাবে গন্গ্যাস ব্রত অবলম্বন করেছিলেন ।৪ 


কার্মীইকেলের অভিযোগের জবাবে ছ্িতীয় প্রতিবাদটি একটি স্মারক পত্রের 
আকারে রচিত হয়েছিল। মিশনের একাধিক সদ্রস্তের তরফে সেক্রেটারি 
সারদানন্দ স্বামী এটি ১৯১৭ সালের ২২শেজানুয়ারি তারিথে স্বাক্ষর করে বেলুড় 
মঠ থেকে সরাসরি গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দেন। বারোটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে 
সাজানো এই দীর্ঘ পত্রটি সেকালের শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মধ্যে প্রচলিত 
রীতি অস্থুযায়ী একটু জটিল ভাবেই রচিত হয়েছিল। এর ভাষা এবং বাক্য 
বি্ভাঁস ছিল অনাবশ্ঠক রকমের দুরূহ, কিন্তু যুক্তিগুলি ছিল অত্যস্ত প্রথর। 


১১৮ পুলিশ রিপোর্টে রামক্জ মিশন 


স্মারক পত্রের প্রথম ছুটি অনুচ্ছেদে গভর্নর তার দরবার বক্তৃতায় সেবা প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে মিশনের নাম উল্লেখ করেছিলেন *বলে কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করা হলেও, 
তার বক্তৃতার প্রতিবাদ জানাতে কেন এই ম্মারক পত্র রচনা করতে হল তার 
পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া! হয়েছে। পত্রের একাদশ এবং দাশ অনুচ্ছেদেও এই 
কারণগুলি ব্যাখ্যা করে বল! হয় যে রাজনীতির কাজে মিশনের জড়িয়ে পড়। 
সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়, তার ফলে মিশনকে অর্থ সাহায্য করেন এমন 
অনেক লোক নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। কিন্ত এই সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা 
ভিন্ন মিশনের বহুমুখী সেবা কর্ম বজায় রাখ] নিতাস্তই অসম্ভব সুতরাং নিছক 
অস্তিত্বের স্বার্থেই মিশনকে গভর্নর কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমূহের প্রতিবাদ' 
করতে হচ্ছে। 

অভিযোগগুলি খণ্ডন করতে গিয়ে পন্দ্ের চতুর্থ অনুচ্ছেদে এ কথ! স্বীকার, 
করা হয় যে, মিশনে আশ্রয় প্রাপ কোন কোন ব্যক্তির চরিন্র হয়ত এককালে 
রাজনৈতিক কারণে দৃষণীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু মিশন সব ঞ্জেনে 
শুনেও তার্দের আশ্রয় দিয়েছে যাতে তার] পুরনো পথ থেকে ফিরে এসে ধর্ম 
এবং আধ্যাত্মিকতার জীবনে পুনর্বাসিত হয় ( «]1)6 20061681095 ০৫ 
1009%1065 ড/০910 ৮৪ 001: 019 00170059 ০1 ড/98111176 5001) 10917, 
[0] (10617 01061 00901595৮,.)। বস্তৃত থুষ্টধর্ম সহ অন্যান্য যে কোন 
ধর্মেই এই রকম ভাবে বিপথগামীকে ফিরিয়ে আনার কথা বল। হয়ে থাকে। 
তাই রামকৃষ্ণ মিশনও যদি এই ভাবে কাউকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়ার 
জন্য নিজেদের সংঘজীবনে আশ্রয় দিয়ে থাকে তবে দেই কারণে তাকে অভিযুক্ত 
করা সাজে না। 

স্মারক পত্রের অন্যান্য অস্থচ্ছেদ গুলিতে মিশন-কর্তৃপক্ষ তিন প্রকারের যুক্তির 
সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। প্রথমে বল! হয় যে, মিশনের অস্তভৃক্ত 
মোট ২০১ জন দদস্তের (৭৮ জন ন্ন্যাসী, ১২১ জন গৃহী সদন্ত ও ২ জন' 
সহযোগী সদশ্ত ) অতীত এবং বর্তমান খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে এবং তার্দের মধ্যে 
যে কেউ কেউ কোন সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কোন 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোন 
রাজনীতি করা! লোককে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। 
বস্তত মিশনের সদশ্যতৃক্তির জন্য এত সব বিভিন্ন প্রকারের বাধা-নিষেধ আরোপ 
করা হয়েছে যে, এর সদস্য সংখ্যা অন্ত যে কোন ধরনের সমগোত্রীয় 


কার্মাইকেলের চোখে রামকুঞ্চ মিশন ১১৯ 


প্রতিষ্ঠানের তুলনায় উদ্লেখযোগ্য রকমের কম। মিশন ইচ্ছা করেই সদৃশ 
সংখ্যা! সীমিত রাখার পক্ষপাতী, কেনন। তা নাহলে এই প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খল। 
ও গুরুত্ব অচিরেই ত্রান পাবে। অতএব এই রকম কঠোর বাধা-নিষেধের 
প্রহরা এড়িয়ে কোন রাজনীতি করা লোক কুমতলব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে 
ঠাই করে নিতে পারবেন ন1। কাজেই কতিপয় নিষ্ঠুর এবং হীন চরিত্রের লোক 
মিশনের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন বলে গভর্নর যে অভিযোগ ও আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন তা একাস্তই অযূলক। 

দ্বিতীয়ত, রামকুষ্ণের নামাস্কিত কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি কোন রাজ- 
নৈতিক কর্মীকে যুক্ত থাকতেও দেখ যায়, তবে তার দায়িত্ব নিবিচারে রামরুষ্ঃ 
মিশনের উপরে চাপিয়ে দেওয়াটাও ঠিক নয় । আসলে রামকৃষ্ণের মত এক জন 
মহান সাধকের নাম নিয়ে যে কোন ব্যক্তিই একটি প্রতিষ্ঠানের সুচনা! করতে 
পারেন; কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিশনের কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ 
স্বরূপ বউবাজারের রামরুষ্চ অনাথ ভাগ্ডার-এর কথা৷ বলা যেতে পারে। স্যার 
লরেন্স জেঙ্কিন্লস (317 [:9/191709 61710105), পাইন (0. [ঢ. 7৮176) এবং 
লায়ন-এর মত পাস্থ সরকারী কমিগণ এই প্রতিষ্ঠানের নান। অনুষ্ঠানে বহুবার 
যোগদান করেছেন। কিন্তু রামকুষ্জের নামাঙ্কিত এ-হেন একটি এতিহাম্তিত 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকুষখ মিশনের কোন যোগসম্পর্ক নেই। অতএব মিশনের 
ভিতরে রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অভিযোগ করার আগে 
অভিযোগকারীকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে যে তথাকথিত এ সকল রাজনৈতিক 
কর্মী রামকষ্চ নামের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কিনা ; কেননা এই ঘব 
ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মিশনকে অন্যান্ত সমধমী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেল! 
হয়। বস্তত মিশনের পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি অনায়াসেই দেওয়া! যেতে পারে যে 
মিশন সকল সময়েই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী । এমন কি মিশন 
পরিচালিত নান। ধরনের সেবা কাঁজে যার! অর্থ এবং শ্রম দিয়ে সাহায্য করে 
তারাও যাতে রাজনীতির লোক না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং 
সম্প্রতি এই মর্মে নিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছে যে মিশনের কাজে যোগদানে ইচ্ছুক 
এই সকল লোকের কাছ থেকে তাদের অরাজনৈতিক চরিক্র সম্পর্কে ব্যক্তিগত 
ভাবে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নেওয়া হবে।৫ এত সব সাবধানতা অবলম্বনের 
একটিই মাত্র উদ্দেশ্ত--তা৷ হল মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রটি অক্ষুন্ন রাখা । 


১২৭ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


আত্মপক্ষ সমর্থনে মিশনের সব চেয়ে জোরাল যুক্তিগুলি স্মারক পত্রের নয় 
এবং দশ নম্বর অনুচ্ছেদে বণিত হয়েছিল । মিশনের পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত 
থাক] যে কত অসম্ভব তার কারণ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণার্দি এইখানে সবিস্তার 
বর্ণনা কর! হয়। প্রথমেই বল] হয় যে মিশনের পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্জাগ দৃষ্টি 
এড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা৷ 
চালিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব । দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ছ্রোয়াচ বাচানোর 
জন্য মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ স্বামী, পুলিশের গোয়েন্দ। বিভাগের স্পেশাল 
স্থপারিনটেগ্ডেষ্ট. টেগার্ট-এর পরামর্শ অন্নুযায়ী ইতিপূর্বে কাগজে প্রকাশ বিবৃতি 
দিয়ে জনসাধারণকে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম ভাড়িয়ে যারা রাজনীতি করে সেই 
সকল বিপজ্জনক ব্যক্তিদের সম্পর্কে সাবধান করে দেন। 4 7727/78 £9 
£7৫ 74810 শীর্ষক এই প্রবন্ধটি ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলা দেশের 
নাম-করা সকল দৈনিক পত্রে গ্রকাশিত হয়েছিল । তৃতীয়ত, মিশন যে যথার্থ ই 
রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে আগ্রহী সে বিষয় তার আন্তরিকতা 
প্রমাণ করার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বহুবার পুলিশ অফিসারদের নান 
অন্ুসন্ধান কাজে সহযোগিতা করে এসেছে । ডেনহাম (ইনি ছিলেন পুলিশের 
ডি-আই-জি ) এবং টেগার্ট-এর মত জাদরেল পুলিশ অফিসারগণ তাদের অঙ্ু- 
সন্ধান কাজে ইতিপূর্বে অনেকবারই বেলুড় মঠে মশরীর হাজির হয়েছিলেন 
এবং দেই সময় মঠের পরিচালকবুন্দ তাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন 
তার জন্য তার। নানাভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়। খোদ 
গভর্নরের পত্বী লেডি মিণ্টো-ও একবার বেলুড় মঠে পদ্দার্পণ করেছিলেন । মঠে 
এই সকল অভিজাত রাঁজপুরুষদের উপস্থিতি মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রের 
পরিচয় দেয়। বস্তত একটি মামলার রায়দান প্রসঙ্গে হাওড়ার তৎকালীন জেল 
শাসক ডিউক (917 ৬/11116]) 10010) ১৮৯৯ সালের ওরা আগস্ট তারিখে 
মিশনকে একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সাব্যস্ত করেছিলেন । 

মিশনের নির্দোষিতা। শ্রমাণ করার জন্য শ্মারক-পত্রে মিশনের সহযোগী 
প্রতিষ্ঠান বেনারসের রামকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কথা উল্লেখ কর হয় । উপরোক্ত 
সেবাশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত ১৯১৪ সালের বাঁধিক রিপোর্টাটির অংশ বিশেষও এই 
প্রসঙ্গে গ্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হয়। এগুলি পাঠ করে জানা যাঁয় যে, সেবা- 
শ্রমের নানা কল্যাণ কর্মে স্থানীয় সরকার, সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষকে নান] ভাবে 
সহায়তা করেছিলেন। এমন-কি সেবাশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করার 


কার্াইকেলের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন ১২১ 


জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার সে সময় নিজেরাই উষ্চোগী হয়ে ল্যা্ড এযাকুইজিসান 
এাক্ট অন্থযায়ী নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ 
উপস্থিত করে ম্মারক-পত্রে প্রকারান্তরে এই কথাটিই বলা হয়েছিল যে 
সরকারের তরফে মিশনের প্রতি এই মূল্যবান সহযোগিতা বিন। কারণে অজিত 
হয়নি। মিশন যদি সরকার বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে সত্যিই জড়িত থাকত, 
তাহলে সরকার কখনই তাকে এই ভাবে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন 
না। এই সাহায্য এবং সহযোগিত। মিশনকে অর্জন করতে হয়েছে রাঁজভক্তি 
এবং সরকারের নীতির প্রতি আম্গগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে ।৬ 
প্রতিপক্ষের সকল অভিযোগ এই ভাবে খণ্ডন করার পর ম্মারক-পত্রের শেষ 
ছুটি অনুচ্ছেদে গভর্ণর নকাঁশে একটি বিনীত আবেদন পেশ কর। হয়। পৰ্র 
লেখক বলেন যে মিশন সম্পর্কে গভর্নরের তির্যক মন্তব্য মিশনের পৃষ্ঠপোষকগণকে 
নিরুৎসাহী করে দিয়েছে এবং তার ফলে মিশনের অর্থভাগ্ারে প্রত্যাশিত চাদ 
আর আদায় করা যাচ্ছেন]। এই অবস্থায়, কনখল, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মিশন-পরিচালিত সেব। কাজগুলির ব্যয় নির্বাহ 
করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে এবং এই অস্থৃবিধার জন্য 
হয়ত সেগুলি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। এই সঙ্কট এড়ানোর উপায় 
হিসাবে গভনূর যদি মিশন সম্পর্কে তার অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করে নেন এবং 
দরবার বক্তৃতার সংশ্লিষ্ট অংশগুলি এমন ভাবে সংশোধন করেন যে মিশন সম্পর্কে 
জনসাধারণের পূর্বেকার আস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলেই এক মাত্র সকল দিক 
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১২২ পুলিশ রিপোর্টে রামকু্ণ মিশন 


পূর্বোক্ত স্মারক পত্রটি পাঠানোর প্রায় দেড় মাস পরে ১৯১৭ সালের ১২ই 
মার্চ তারিখে সারদানন্দ মিশনের তরফে সর্ব ৪শষ চিঠিটি পাঠিয়ে দেন । এটি 
বাগবাজারের ১নং মুখাজশ লেন থেকে ছাড়া হয়েছিল এবং এটি গভর্নরের 
প্রাইভেট সেক্রেটারি গোর্পে-র নিকট প্রেরিত হয়েছিল । এর আগে গভর্নরের 
দগ্তর থেকে মিশনের কাছে পত্র মারফত জানতে চাওয়া হয় যে, গভর্নরের দরবার 
বক্তৃতার সংশোধন করে, কী ধরনের বিবৃতি তার! সরকারের কাছ থেকে 
প্রত্যাশা করেন সে সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ভাবে তাদের মতামত যেন অবিলম্বে 
জানিয়ে দেওয়] হয়। এই চিঠির জবাবে সারদানন্দ চারটি নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদে 
মিশনের বক্তব্য জ্ঞাপন করে গোর্পের কাছে পত্র লেখেন । চিঠির প্রথম 
অনুচ্ছেদে সবিনয় নিবেদন করা হয় যে, গভন্নর যে ভাবেই হোক-না-কেন এমন, 
একটা কিছু বলুন যাঁর ফলে লোকের ধারণা হয় যে মিশন যথার্থই একটা ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সংঅব নেই। তবে সারদানন্দ এই 
সঙ্গে এ কথাও প্মরণ করিয়ে দেন যে এই রকমের একটি বিবৃতি দিতে গেলে 
গভনরের যদ্দি আত্মসম্মান ক্ষুপ্ন হয় তাহলে তাঁকে যেন এই বিষয়ে আর বিব্রত 
ন1 কর] হয়। ূ 

চিঠিটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বল! হয় যে, আসলে রামকুষ্ণ মিশনের উপরে 
এখনও সরকারের সহানুভূতি এবং আস্থা! রয়েছে এই তথ্যটুকু জানিয়ে গভর্নর 
যে বিবৃতিই দিন, তা-ই মিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে গভর্নর যদি 
পছন্দ করেন তাহলে ব্যাপাঁরট। এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, তার দরবাবর' 
বক্তৃতায় মিশনের সেবা কাজের প্রতি সরকারের যে সহান্থভৃতি রয়েছে সেই 
মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যই গভর্নর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন ।' 
আসলে গভর্নর নিজেও জানেন যে সৎ অসৎ নিবিশেষে মিশনকে সকল শ্রেণীর 
মান্গষ নিয়েই কাজ করতে হয় এবং বলতে বাঁধা নেই যে শেষোক্ত গোত্রের 
মানুষদের জন্যই মিশন বেশি করে চিস্তিত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশন 
এই সকল বিপথগামী লোকদের ন্যায় ও ধর্মের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে 
আগ্রহী । এই ধরনের লোকদের জন্য কাজ করতে গিয়ে মিশনের মুল: 
কর্মস্চীটিই ব্যাহত হতে পারে । বস্তত এই ব্যাপারেই মিশনকে প্রকারান্তরে 
একটু সতর্ক করে দেওয়ার জন্য গভর্নর দরবার বক্তৃতার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রসঙ্গ টেনে আনেন। কিন্ত লোকে যদি তার সেই বক্তৃতার অর্থ ভূল বুঝে 
মিশনের প্রতি তাদের সকল সহযোগিতা এবং আঙ্গকৃল্য প্রদর্শন বন্ধ রাখে, 
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তাহলে গভর্নর ব্যক্তিগত ভাবে সেই পরিস্থিতিতে যপরোনান্তি দুঃখ বোধ 
করবেন। 

এইভাবে প্রত্যাশিত বিবৃতির বয়ানটি রচনা করে দিয়ে সারদানন্দ তার 
চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে জানান যে, গভর্নর ইচ্ছ। করলে বয়ান অন্গযারী বিবৃতি 
না দিয়ে অন্য যে-কোন ভাবেও তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন এবং সে 
ক্ষেত্রে মিশনও গভর্নরের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন বিবৃতি পেয়েই সন্তষ্ট থাকবে। 
কিন্ত মিশনের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হয় যদি গভর্নর উপরোক্ত বয়ান অনুযায়ী 
বিবৃতি দিতে সক্ষম হন, কেননা, “প্রিয় গোর্লে, মিশনের সামনে যে সঙ্বর্ট 
উপস্থিত হয়েছে তাঁর থেকে রেহাই পাওয়ার অন্য কোন পথ আমাদের জান। 
নেই।” 

কিন্তু প্রার্থনা অনুযায়ী গভর্নরের বিবৃতি কি শেষ পর্যস্ত গ্রকাশ করা 
হয়েছিল? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে মিশন সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের 
ভ্রান্ত ধারণার অবসানকল্পে যিশনের তরফে এই সময় একবার খোঁদ গভর্নরকেই 
বেলুড় মঠ ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব কর! হয়েছিল। কিন্তু এত সব সত্বেও. 
সরকার মিশনের ২২ শে জানুয়ারির স্মারক পত্রটির প্রস্তাব মত কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে স্বীকৃত হননি । সকলেই জানেন সরকারের কোন গুরুত্পূর্ণ ব্যাপারে 
গভর্নর ব্যক্তিগত দায়িত্বে কোন কিছু লেখেন না, তাঁর হয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট 
অফিসাররাই সব কিছুর বয়ান রচনা করে দেন। তাই প্রস্তাবিত বিবৃতিটি 
দেওয়া উচিত কিন! সে সম্পর্কে বাংল! সরকারের চিফ সেক্রেটারি সহ অন্যান্য 
পদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে যথাসময়ে অভিমত সংগ্রহ করা হল। এই 
সকল অভিমত সমূহ প্রায় পুরোপুরিই মিশনের বিপক্ষে গিয়েছিল। যে সকল 
সরকারি অফিসার এইভাবে মিশনের বিপক্ষে তাদের মতামত পেশ করেছিলেন 
সেগুলি খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বে বিরুদ্ধ মতাঁবলম্বী বিভিন্ন 
রাঙ্তপুরুষগণের গোপন নোটগুলির একটি তালিকা! দেখানে হয়েছে । বতমাঁনে 
সেগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা কর! ম্বেতে পারে । 

রামরুষ্জ মিশনের মিশনের বিরুদ্ধে কার্মাইকেলের অভিযোগগ্তলির সারবত্ব। 
প্রমাণ করবার জন্য সর্বপ্রথম যে অফিসার রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তার নাম 
টিণ্ডেল। জেল1 এবং দায়রা বিচারক হিসাবে ইনি বাংলা দেশে বহুদিন 
চাকুরী করেছিলেন। উধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরামশক্রমে ইনি বাংল! দেশে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের গোপন ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে নানা রকমের রিপোর্ট প্রত্তত- 
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করেছিলেন । 2০797410707 72772177577 74755£0% নামে এই 
রকমের আরও একটি রিপোর্ট ইনি রচনা করেনধ রাজনৈতিক ব্যাপারে ধৃত 
বিভিন্ন ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি ও অন্যান্য অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে, 
ইনি রামকৃষ্ণ মিশন কি ভাবে নাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক কাজে 
'ভিড়িয়ে দিয়ে থাকে সেই ব্যাপারে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন রচনা করেন। এই 
প্রতিবেদনটি ১৯১৭ সালের ১লা! ফেব্রুয়ারি তারিখে জম৷ দেওয়া হয়। টিগ্ডেল 
সেই সময় লেজিলেটিভ ভিপার্টমৈণ্টের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ছিলেন। 
'টিণ্ডেলের এই দীর্ঘ রিপোর্টটিতে নিতান্ত এলোমেলো! ভাবে নানা রকমের সংবাদ 
পরিবেশন করা হয়েছে। পরিবেশিত সংবাদগুলির পূর্বাপর প্রসঙ্গ নির্দেশ 
করার কোন চেষ্ট| হয়নি। সচরাচর পুলিশ নোট যেমন হয়ে থাকে সেই রকম 
এই রিপোর্টেও একটান! অসংখ্য ফাইলের উল্লেখ করে কতকগুলি ঘটনা বিবৃত 
করা হয়েছে । এই ফাইলগুলি সরকারের কোন বিভাগে সংরক্ষিত আছে টিগ্েল 
তার কোন হদিস দেননি, ফলে টিণ্ডেলের দেওয়া তথ্যগুলি বিধিসম্মত ভাবে 
যাচাই করাও সম্ভব হয়নি। তথ্যগুলি মুলত স্বীকরোক্তির উপর ভিত্তি 
করেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু আদালতের নিয়ম অনুযায়ী এই ম্বীকারোক্তি- 
গুলি (০0165551915) গ্রাহ্য গ্রমাঁণ বা ৪0101551916 ০৬1061)০6 হিসাবে গ্রহণ 
কর। যায় কিন| সে বিষয়ে টিণডেল কোন মন্তব্য করেননি । ফলে সন্দেহ 
'থেকেই যায়। যাহোক এই রিপোর্টে রাজনীতির দায়ে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি 
ও অন্যান্য নানা ঘটন] সম্পর্কে যে সকল কাহিনী বর্ণন। কর! হয়েছে সেগুলি 
এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বিবৃত হল। উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনার বাম পাশে 
টিণ্ডেলের দেওয়1 সংশ্লিষ্ট ফাইল নম্বরটিও উল্লেখ করা হয়েছে £ 

৪৩৮ সি ও ৬১২ সি: এই ছুটি ফাইলে যোগেশ চন্দ্র রায় এবং বৈরাগী 
'ত্রিপাঠি নামে ছুই ব্যক্তির কথ। উল্লেখ কর! হয়েছে । প্রথম জন শ্বীকার করে 
যে রামরুষ্ণ সংক্রান্ত পত্র পুস্তিকা! পাঠ করে সে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিতে 
ইচ্ছুক হয়। ঘিতীয় জন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন দন্ত । সে বিডন 
স্থোয়ারে এক প্রকাশ্য সভায় প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে বাংলা 
দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। 

৪৬৫ সি: এই ফাইলে উল্লিখিত ব্রজেন্দ্রনাথ দে রামকৃষ্ণ মিশনের তহবিলে 
চাদা সংগ্রহের কাজে লিপ্ত ছিল। পুলিশের উদ্ধার কর! একটি বিপ্লবী সংকেত 
লিপিতে (7২০০1001971 0101067) এই লোকটির নাম খুঁজে পাওয়! 
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যায়। এর কাছে প্রচারের উদ্দেশ্টে রামরুঞ্চ সংক্রান্ত পত্র-পুন্তিক1 নিয়মিত ভাবে 
পাঠানে। হত। 

২৯০ সিঃ এইখানে সনৎ চক্রবর্তী, জ্ঞান মহারাজ, মাখন সেন প্রভৃতির 
নাম উল্লিখিত হয়েছে । এর! সকলেই মিশনে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এদের 
কথা অন্যান্য ফাইলেও বর্ণনা কর! হয়েছে । সনৎ তার স্বীকারোক্তিতে অতুল 
মেন, সতীশ নিং প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে এবং এদের দুজনকেই মিশনের সর- 
গাঁছি আশ্রমের কাজে নান ভাবে ফূক্ত থাকতে দেখা গিয়েছিল। সনৎ কর্তৃক 
উল্লিখিত জ্ঞান মহারাজ বর্ধমানে দুভিক্ষ-জ্রাণের কাজে মাখন সেনের সাহাধ্য 
নিয়েছিলেন । মাখন বেলুড় মঠের বিভিন্ন উৎসবে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন ।৷ 
এর বিশেষ পরিচিত বিনোদ দাশগুপ্ত নামে জনৈক ব্যক্তি রামকুষের সহধমিনীর 
কাছে দীক্ষ। গ্রহণ করেন। পুলিশ এন্দের প্রত্যেককেই সন্দেহের চোখে দেখত। 

৪৯১ সিঃ এই ফাইলে উল্লিখিত মতিলাল বিশ্বাস নামক বাক্তিটি রাঁজ- 
নৈতিক ভাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে সন্দেহ কর] হয়। এই ব্যক্তিটির সঙ্গে 
মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং একে একাধিকবার বেলুড়ে বসবাস করতে 
দেখা গিয়েছে । 

৪১৪ সি : কুগ্তলাল সাহা নামক যে ব্যক্তিটির কথা এই ফাইলে বল? হয়েছে 
সে আলিপুর বোম। মামলার আসামী হিসোবে অভিযুক্ত হয়েছিল এবং গ্রেপ্তার 
হওয়ার আগে ও পরে উভয় সময়েই সে মিশনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে 
কাজ করত। কুঞ্লাল, জার্মান ষড়যন্ত্রের সক্রিয় কর্মী এবং বালেশ্বরে নিহত 
বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিল। 

৬১৩ সি: এই ফাইলে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত পরেশ মোহুন দাস নামক 
এক ব্যক্তির কথ! বল! হয়েছে । সে তার জবানবন্দীতে বলে যে “বিপ্লবী দলের 
কয়েক জন সদস্য রামকৃষ্ণ মিশনেরও সদ্য ছিলেন। বস্তুত পক্ষে আমাদের দূলের 
কয়েকজন লোক বিপ্লবী দলে সদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়েই রামকৃষ্ণ মিশনে 
প্রবেশ করেছিলেন।” এই ফাইলের সঙ্গে ২৫৩ লি, ২৩৫ সি, ৩৬৩ সি এবং 
৫৬০]১৯১৫ ও ৪৩০ সি প্রভৃতি ফাইলগুলি মিলিয়ে পড়লে নলিনী কিশোর 
গুহ, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্সু, অস্ত চক্রবর্তী, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, 
অমৃত হাজরা, সুধীন্ত্র কুমার বসু, দীনেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, ইন্দ্রভৃষণ দেব, অনস্ত 
কুমার হালদার, গঙ্গাধর চ্যাটার্জী, দেবেন্দ্র চন্ জর চৌধুরী প্রমুখ বিপ্লব কর্মীর নাম 
জানা যায়। এরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
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'এদের মধ্যে অনেকেই বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে বিভিন্ন 
উৎসব অনুষ্ঠানে সোৎসাহ অংশ গ্রহণ করতেন । নগেন্দ্র চন্দ্র গুহরায় এবং 
মনোরগুন গুহঠাকুরতা নামক এই রকম ছুই ব্যক্তি বেনারসের মিশল 
' সেবাশ্রমে অর্থ সাহায্য করেন এবং এদের কথা উক্ত সেবাশ্রমের রিপোর্টেও 
উল্লিখিত হয়েছে । এ'দের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাকাতি, নরহত্যা, বিপ্লবীর্দের 
আশ্রয় দান, বিপ্লবী প্রচার পত্র বিলি করা, বে-আইনি অস্ত্র মজুত রাখা প্রভৃতি 
নানা রকমের অভিযোগ দায়ের কর! হয়েছে । এদের মধ্যে কেউ কেউ ভারত 
জার্মান ষড়যন্ত্রেও লি ছিলেন । এ'র1 সকলেই রামরুষ্ণ-বিবেকাননা রচনাবলীর 
'অন্কুরাগী পাঠক ছিলেন। 

রামকৃষ্$-বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন রচন! ও পত্র-পুস্তকারদি বিপ্লবীদের 
ক্রিয়া-কাণ্ডে কি পরিমাণে উৎসাহ যোগাত সে বিষয়ে টিণ্ডেল বিভিন্ন ঘটন। 
নথিবদ্ধ করে যান। এইগুলি ২৬৩৪ সি, ৫৬৬ সি, ৬৮ সি, ৪৪৬ সি প্রভৃতি 
বিভিন্ন ফাইলের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল । এই সকল ফাইলে 
জীবনলাল চাটাজী, গোবিন্দ মোহন মুখাজীঁ, প্রফুল্প চন্দ্র সরকার, অনিল চন্দ্র 
দত্ত, সিতাংশু ভূষণ চ্যাটার্জী, গিরীন্দ্র চন্ত্র চক্রবর্তী প্রমুখ বহু সংখ্যক বিপ্লব 
কর্মীর নাম করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি এবং অন্তান্ত নানা রকম 
অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে উল্লিখিত বাক্তিরা নিয়ম করে রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ রচনাবলী ঘত্ব সহকারে পাঠ করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই 
এমনও স্বীকার করেন যে, রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত সাহিত্য পাঠ করার ফলেই তাদের 
বুদ্ধি বিকৃতি ঘটে এবং তার! সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মে লিপ্ত হয়ে 
পড়েন। নিবারণ চন্দ্র ঘটক নামক জনৈক স্বীকারোক্তি প্রদানকারী রাজবন্দী 
এই রকম একটি ঘটনার বর্ণন! দেয়। সে বলে যে অবনী নামে একটি লোক 
“আমাকে প্রায়ই রামকুষ্ণ ও বিবেকানন্দের বই ও ধর্মীয় পুস্তকাদি দিয়ে যেত। 
সে বইগুলি খুব কম সময়েই ফেরত নিত এবং সেজন্য ওগুলি আমার কাছেই 
থেকে যেত। সে একদিন আমাকে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে যায়” এবং 
পরে কোন এক সময় এই লোঁকটিই তার কাছে বেআইনি পিস্তল ও গুলি 
গচ্ছিত রেখে যায়। ৩৫৫ সি ফাইলে নারায়ণ দাস নামে অপর একজন অপরাধ 
হ্বীকার কারী ব্যক্তির উল্লেখ আছে। নে বলেযে, মে একদিন বেলুড় মঠে 
গিয়েছিল এবং সেখানে জনৈক বিপ্লবী, তাকে পঞ্চানন চৌধুরী নামে অপর এক 
জন রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। কিছু দিন বাদে এই পঞ্চাননই, 
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নারায়ণকে কাঁকিনাড়াতে একটি বোমা ছড়ার কাজে নিযুক্ত করেছিল। 
টিণ্ডেলের রিপোর্টে কালীপ্রসাদ ব্যানার, হেমচন্দ্র খাসনবিশ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন 
শিকদার, হরিদাস গাঙ্গুলি, অরবিন্দ সান্যাল প্রমুখ আরে। অনেকের নাম উল্লেখ 
করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই বিবেকানন্দের রচনাবলী থেকে বিভিন্ন জন 
সভায় পাঠ করে শোনাত এবং সেই অবসরে বিপ্লবী দলগুলিতে গোপনে সদশ্য 
সংগ্রহ করত। 

বাল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল বে আইনি সংস্থা রামকুষ্জ মিশনের 
নাম তাড়িয়ে গুপ্ত সমিতিগুলির জন্য কর্মী সংগ্রহ করত, টিগেলের রিপোর্টের 
মানা স্থানে তার্দের নামও উল্লেখ কর] হয়। ১৬৭ সি ফাইলে বজযোগিনীর 
মিশন প্রতিষ্ঠানের কথ বলা হয়েছে । এর সঙ্গে যুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ জার্মান ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত ছিলেন। ১৪৮ সি ফাইলে যতীন্দ্র মোহন রায় নামে অপর এক ব্যক্তির 
উল্লেখ পাওয়। যায়। ইনি রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত একটি আখড়ায় যোগ দেন। 
এই আখড়ায় বেলুড়ের অনুকরণে রামরুষ্ণ জন্মোৎসব পালন করা হত। ১৫৩ সি 
ফাইলে উল্লিখিত ধীরেন্ত ঘটক রাজশাহীতে নন্ধ্য “সম্মিলনী” নামে একটি সংস্থা 
গড়ে তোলেন এবং এইখানে রামরুষ্জ মিশনের অনুকরণে যাবতীয় উৎসবাদি 
পালন করা হত । পুলিশ ধীরেন্দ্রর প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখত । 
৩০০ সি ফাঁইলে, ১১৪নং মসজিদ বাড়ি স্বীটের 'রামকষ্ পাঠশালা”র কথা উল্লেখ 
কর] হয়েছে । এই পাঠশালার শিক্ষক রুষণচন্দ্র মিত্র, গ্রে স্্রীট অন্শীলন সমিতি-র 
একজন সদস্য ছিলেন। পাঠশাল! বাড়ীটিতে মনোরঞ্জন গুধধ নামক জনৈক 
বিপ্লবী রাত্রিবাস করতেন বলে খবর পাওয়] গিয়েছিল । 

টিগডেলের রিপোর্টে কুলঠাদ সিংহরায় নামে অপর একজন রাজনৈতিক 
কর্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিটি আমেরিকার গদর দল ও বাংল! 
দেশের বিপ্লবিগণের মধ্যে যোগস্ত্র হিসেবে কাজ করতেন। ১৯১০ 
সালের কোন এক দিনে ইনি কলকাত] থেকে প্রায় জনা চল্লিশ বালককে সঙ্গে 
নিয়ে বেলুড় মঠ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন! এই ব্যক্তির হেপাজত থেকে পুলিশ 
একটি ব্যক্তিগত ডায়েরি উদ্ধার করেছিল। এই ভায়েরিতে মাখন সেন, অতুল 
লেন, জ্ঞান ত্রদ্দচারী এবং স্বামী নির্মলানন্দের প্রসঙ্গ বারে বারে উল্লিখিত 
হয়েছিল। মনে হয় স্বামী নির্মলানন্দের কাজের ধারা কুলচার্দকে বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত করে। স্বামী নির্মলানন্দ সকলকে প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়াম করার 
জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি ছাত্রদের উচ্চতর যন্ত্রবিষ্যা! (1181161 11901)8- 
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0105) অধ্যয়নের কথাও বলতেন। ইনি আশ্রমে স্বস্থ ও সবল বালককর্মী 
সংগ্রহে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এ'র একটি ধাণী কুলটাদের ভায়েরিতে লেখা 
ছিল। আশ্রমের বালক ভক্তদের সমাবেশে নির্মলানন্দ নাকি একবার তাদের 
বলেছিলেন, “এই মঠ তোমরাই ব্যবহার করবে। দেশের মৃক্তি ত সামান্য 
কথা, তোমরা ইচ্ছে করলে গোট। ছুনিয়াকেই স্বাধীন করতে সক্ষম 1৮ এ. 
ধরনের উক্তি প্রকারান্তরে বালকের বিশ্লব কর্মে যোগ দিতেই উৎসাহিত 
করেছিল। 

টিগ্েলের রিপোর্ট সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা নিশ্রয়োজন। টাইপ 
করা কাগজের প্রায় বারোটি পৃষ্ঠায় এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছিল, এতে 
কিঞ্চিদধিক, আড়াই হাজার শব্ধ ব্যবহৃত হয় এবং অস্তুত ছত্রিশটি বিভিন্ন 
ফাইলের উল্লেখ এই রিপোর্টে পাওয়া যায়। কারমাইকেল দরবার বক্তৃতা 
দেওয়ার অব্যবহিত পরেই এই রিপোর্টটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এর 
থেকে বোঝা যায় যে কার্মাইকেল তীর বক্তৃতায় মিশনকে সবপ্রথম প্রকাশ্যে 
অভিযুক্ত করার অনেক আগে থেকেই সরকার গোপনে গোপনে মিশনের বিরুদ্ধে 
প্রাপ্ত সমূদ্য় তথ্য সাজিয়ে রাখছিলেন যাতে প্রয়োজন হলে সরকারী অভিযোগ- 
গুলি সগ্রমাণ করতে সপ্নকারের কোন বেগ পেতে না হয়। ব্যাপারটা সেই 
ভাবেই ঘটেছিল । কার্মাইকেলের বক্তৃতার প্রতিবাদ করে সারদানন্দ যে মুহূর্তে 
প্রতিবাদপত্র পাঠান তার পরক্ষণেই বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারী তাঁর 
দপ্তর থেকে এই সকল তথ্য-প্রমাণ একের পর এক হাঁজির করতে আরম্ভ 
করলেন। প্রথমে টিগেলের রিপোর্ট, তারপরে চিফ সেক্রেটারীর নিজের 
নোট। এই নোটটি লায়নের কাছে ১৯১৭ সালের ২র মার্চ তারিখে পাঠানো 
হয়। টাইপ কর' কাগজের সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী এই দীর্ঘ নোটে ঠিফেনসন প্রায় 
সতেরশো। শব্ধ ব্যবহার করেন। এটি প্রধানত টেগার্ট ও টিগ্ডেলের রিপোর্টের 
উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। 

এই নোটে মিশনের ১২ই জানুয়ারি (১৯১৭) তারিখের প্রতিবাদ পত্রের 
যুক্তিগুলি খণ্ডন করা হয়েছিল। হ্রিফেনসন বলেন যে, মিশনের ম্মারকপত্র 
উল্লিখিত ২০১ জন সদস্যের মধ্যে যে কেউ রাজনৈতিক কম্র্শ নেই এ কথ! বলা 
নিতাস্তই অবান্তর । আসলে গন্্নরও কিন্তু এ কথা কোথাও বলেন নি যে, মিশন 
গ্রকাশ্যেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে । মিশনের সঙ্গে 
যোগাযোগ থাকার দুরুপ কেউ বিপ্লবী হয়েছেন এমন অভিযোগও কোথাও করা! 


কার্ধাইকেলের চোখে রামরুষ্ণ মিশন ১২৯ 


হয়নি। বস্তত কার্মাইকেল এর বিপরীত কথাই বলতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ তার 
মতে, এমন অনেক লোক আছেন ধার! বিপ্লবী বলেই মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে 
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রামকষ্ণ মিশন সম্পর্কে টেগার্ট যে গোপন রিপোর্টটি পেশ করেছিলেন, তার 
পৃষ্ঠা ১৩-২৩ এবং ২৫ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে ্টিফেনসন বলেন যে, মিশনের 
সঙ্গে একদল প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মী বরাবরই যুক্ত ছিল। বাংল! সরকারের 
লেজিসলেটিভ ভিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী টিগডেলের গোপন রিপোর্টেও এই 
অভিযোগ সমথিত হয়েছে। তাছাড়] বিপ্লব কর্মে জড়িত থাকার অপরাধে 
যার্দের সম্প্রতি গ্রেঞ্ার করা হয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে এ কথা কবুল 
করেছে যে মিশনের নাম নিয়েই একদল লোক তাদের এই চক্রে টেনে এনেছে 
এবং সর্বনাশের আগের মূহুর্ত পর্যস্তও তাদের বিশ্বাস ছিল যে, যা.কিছু তারা 
করেছে তা সব মিশনেরই কাজ । হিফেনসন, বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও চিন্তা- 
ধারাঁও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে, বিবেকানন্দের আদর্শ যৎ- 
কিঞ্চিৎ বিরুত করে অরবিন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃবুন্দ সরকারের বিরুদ্ধে 
হিংসাত্বক ক্রিয়াকাণ্ডে উক্কানি দিয়ে এসেছেন। অল্প কিছু দিন আগেও 
কয়েকজন ফেরার রাজনৈতিক কর্মী মিশনে এসে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল এবং 
এই সংবাদ সম্প্রতি জানা গিয়েছে। এমতাবস্থায় মিশন কর্তৃপক্ষ কাগজে দু- 
একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন না।”৮ এ 
বিষয়ে তাদের আরও সাবধান হতে হবে, তবেই তাঁরা রাজনীতির ব্যাপারে 
নিজেদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা গ্রমাণ করতে পারবেন । 

নোটের শেষে হিফেনসন বলেন যে, মিশন কর্তৃক প্রদত্ত ম্মারক-পত্রের জবাবে 
গভর্নর মিশনের প্রতি সরকারের সহাম্ুত্ৃতির কথ। জানিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে জন- 
সাধারণের অর্থ সাহায্য বদ্ধ হয়ে যেতে পারে বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা 
হয়েছে সে বিষয়ে ছুঃখ প্রকাশ করে মিশনের নিকট একটি চিঠি দিতে পারেন। 
কিন্ত সেই সঙ্গে গভর্নরকে এ কথাও জানিয়ে দিতে হবে যে মিশনকে রাজনৈতিক 


কাজের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার যে আশঙ্কা! রয়ে গিয়েছে সে ব্যাপারেও 
টি] 


১৩০ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


কর্তৃপক্ষ যেন উপযুক্ত সতর্কত! অবলম্বন করেন। মিশনের তরফে গভর্নরকে এই 
সময় বেলুড় মঠ ঘুরিয়ে দেখানোর যে গ্রস্তাব*কর! হয়েছিল, হ্টিফেনননের নোটে 
সেই প্রসঙ্গেও মস্তব্য করা হয়েছে । হিফেনসন জানান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে 
বিবেকানন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে অনুমোদন জ্ঞাপক কোন কাজ গভর্নরের পক্ষে 
করা মোটেই উচিত হবেন1। কিন্তু তিনি যদি এখন বেলুড় মঠ পরিদর্শনে যান 
তাহলে প্রকারান্তরে সেই ব্যাপারটাই ঘটবে । অর্থাৎ লোকে ভাববে যে মিশনের 
সব ব্যাপারেই সরকারের পুরোপুরি সমর্থন আছে। অতয়েব এখন গভর্নর যেন 
মিশনের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। 
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হিফেনসনের উপরোক্ত ফাইল নোটটি পাঠ করে ঠিক ছু দ্দিন পরে অর্থাৎ 
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ তারিখে লায়ন, কার্যাইকেলের অবগতির জন্য তার নিজস্ব 
নোটটি পাঠিয়ে দেন। এই নোটেও গভর্নর যাতে বেলুড় মঠে না যান তার জন্য 
্বার্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করা হয়। মূল বিষয় সমূহে লায়ন ও স্রিফেনসন 
এক মত হুন। তবে মিশনের দেওয়। স্মারক পত্রের জবাবে লায়ন গভর্ণরকে 
রীতিমত আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ ফর্মাল ধরনের একটি উত্তর পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য 
পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, গভর্নর বরং এই মর্মে লিখুন যে, দরবার বন্তৃ- 
তার সকল অংশ সতর্ক ভাবে পাঠ করার পর তার মনে হয়েছে যে এগুলি 

ংশোধন করার কোন যুক্তি নেই এবং নঠিক তথ্যের দ্বারা সমথিত সংবাদের 
ভিত্তিতে জন সাধারণের উদ্দেশ্যে যে সাবধান বাণী দরবার বক্তৃতার অবকাশে 
উচ্চারণ কর! হয়েছে, তিনি আশা! করেন তা মিশনের মঙ্গল সাধন করবে এবং 
এর ফলে সাধারণের মনে যদি সাময়িক ভাবে কোন ভ্রান্ত ধারণা হি হয়ে থাকে 
'তবে তা অচিরাৎ কেটেও যাবে 


কার্ধাইকেলের চোখে রামরুষ্জ মিশন ১৩১ 
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বিতর্কের পর্ব এইখানেই শেষ। অভিযুক্ত রামকঞ্চ মিশনের মুখরক্ষার জন্য 
কার্ধাইকেল শেষ পর্যস্ত মিশনকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন ( তাং ৬-৩-১৯১৭ )। 
কিন্তু সে চিঠিতে বাস্তবিক কতটুকু মুখরক্ষা হয়েছিল সেটিই ভেবে দেখার বিষয়। 
বস্তত কার্সাইকেল, গ্টিফেনসন এবং লায়নের পরামর্শ মতই তার চিঠির বয়ান 
প্রস্তুত করেছিলেন। সে চিঠিতে মিশনের প্রার্থন। পূরণ হয়নি । কার্মাইকেল 
জানান, মিশনকে অভিযুক্ত করার জন্য তিনি দরবার বক্তৃতায় মিশনের প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করেননি । বস্তত এই প্রতিষ্ঠানের দ্রাতব্য এবং সেবা কর্মে তার চিরকালই 
আস্থা রয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মিশনের সেবাকর্মী হিসেবে ভেক ধরে 
অনেকেই দ্বণ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিশনের নাম নিয়ে সদস্য সংগ্রহের কাজে 
লিপু আছে। মিশনের কাজে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি শ্রদ্ধাশীল বলেই মিশনকে 
তিনি এই বিপদ সম্পর্কে দরবার বক্তৃতার অবকাশে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । 

অর্থাৎ গভর্নরের তরফে সৌজন্ প্রকাশে কোন ক্রটি ঘটেনি । কিন্তু অবস্থা 
যা! ছিল তা-ই রয়ে গেল। মিশনের বিরুদ্ধে রাজনীতি করা নিয়ে যে অভিযোগ 
এবং তির্ধক মন্তব্য কর! হয়েছিল তার কোন প্রতিকার বিধান সম্ভব হলন।। 


তথ্য সুত্র 
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৩ এই সকল চিঠি-পত্র ও গোপন নোট ২নং টীকায় উল্লিখিত ফাইলে 
সংরক্ষিত আছে। এই ফাইলটিতে ১৯১২ সালের ১৪ই অক্টোবরে সেকালের 
ইংরাজী দৈনিক “হিন্দু প্যাট্রিয়'-এ প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে লেখা একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধের কথাঁও উল্লেখ করা হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়টের এ সংখ্যাটি কলকাতার 
ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মাইক্রো। ফিল্স করে রাখ৷ হয়েছে। 

৪ কালনগে। হেমচন্দ্র, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলকাতা, ১৯২৮, পৃঃ ১৪ 

৫ অঙ্গীকার পত্রের বয়ান ছিল এই রকম £ 

গু 009 179190/ 50161017119 0901816 0181 1 2] 11) 100 ৮2৮ 
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০0101600690 ৬161. 210% 50০9161 01 09০9৫ 01 00617--71100110019,1 01 
11011001215, ড/1)0]0] ] 1070 0 01)91151) 209 11718%/10] 001101081 
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৪0017 ৪, 70100059 01206 10 9001; [19111767179 5017, 

এই ঘোষণাপত্রের প্রোফর্মাটি কলকাতার গৌরাঙ্গ প্রেস থেকে ১৫-১-১৯১৭ 
তারিখে ছাপিয়ে আনা হয়। অনুমান কর] যায় যে, কার্মাইকেল কর্তৃক অভি- 
যুক্ত হওয়ার পরেই উল্লিখিত ঘোষণ পত্র বিলি করার আয়োজন কর! হয়েছিল । 

৬ বেনারস সেব] কেন্দ্রের প্রতি সরকার কিভাবে আম্কৃল্য প্রদর্শন করে- 
ছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভষ্টব্য 2 716 70%7666711 
447171221 1390011 ০0186 £32171010151710 141552071 110716 01 5217৫6 
24702712729 107 1914, 136101 15140115 1030%7181), 1915. 00. 1- 23. 

৭ টিগ্ডেলের রিপোর্টের প্রায় পূর্ণাঙ্গ বঙ্গান্থবাদদের জন্ বর্তমান গ্রস্থকার 
রচিত প্রামকুষ্জ মিশন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন £ টিগ্ডেলের ফাইল” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি দ্র্টব্য। এটি “শিলাদিত্য” মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ( কলকার্তী ) 
ফাস্তন ১৩৮৯-_মার্চ ১৯৮৩ সংখ্যায় ( পৃঃ ৬-১১) প্রকাশিত হয়। 

৮ সেকালের ইংরাঁজি দৈনিকগুলিতে শ্বামী সারদানন' ১৯১৪ সালের 
এপ্রিল মানে “& 1810128 1০ 009 9৮110? শীর্ষক একটি দীর্ঘ বিবৃতি 
প্রকাশ করেছিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
উপসংহার 


আলিপুর বোম! মামলার বিচারকালে বিচারপতি জেক্কিন্স (311 [.25/7910106 
1670101)5) মন্তব্য করেছিলেন যে এই ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত আসামীরা প্রায় সকলেই 
ছিলেন শিক্ষিত এবং ধর্মভাবাপন্ন মান্য ।৯ জেঙ্কিত্স খাটি কথাই বলেছিলেন । 
ভারতবর্ষে ইতরাঞ্জ বিরোধী আন্দোলনের যে পর্বটিকে সচরাচর সন্ত্রাসবাদের যুগ 
বলে চিহ্নিত কর] হয়, সেই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ও কমিগণ মনে 
প্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এবং দেশোদ্ধারের কর্মকে তারা ঈশ্বরোপসনার 
অঙ্গ হিসেবে মনে করতেন । বাংলা দ্বেশের এক জন প্রবীণ বিপ্নবী, স্বাধীনতা 
সংগ্রামী শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী বলেন, “কমিউনিজমের ঢেউ আসবার পূর্ব 
পর্যস্ত সব বিপ্লবীই 161151905 7010090. (অর্থাৎ ধর্ম মনোভাবাপন্ন ) 
ছিলেন।”২ বন্তত রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্ম এক সময়ে প্রায় প্রতিটি 
জাতিকেই কোন না কোন ভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে । ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 
ধর্মের প্রভাব আরে স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় ।২ এ দেশের ইংরাজ শাসকের! 
ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, তাই শুধু রামকষ্ণ মিশন নয়,ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে এ দেশের সাধু সন্গ্যাসীরা সাধারণ ভাবে কি 
পরিমাণে লিগ ছিলেন সে বিষয়ে তারা বরাবরই গোপনে গোপনে খোঁজ খবর 
রাখতেন। পুলিশের ইনটেলিজেন্দ ত্র্যাঞ্চ এবং স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের একাধিক 
গোপন রিপোর্টে এ বিষয়ে নান। রকম তথ্য সম্বলিত বহু রেকর্ড সংগ্রহ করে 
রাখা হয়েছে।৪ এই সকল রিপোর্টের মূল বক্তব্য হল এই যে, ভারতবর্ষে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাপু-সন্ন্যাসীর্দের নিযুক্ত কর কোন নতুন 
ঘটনা! নয়। ওপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এই বিষয়ে একটা 
সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া হয়েছে । দাক্ষিণাত্য (09০০০৪%7) এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন 
রাজনৈতিক আন্দোলনে সন্ন্যাসীদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আবিষ্কার করা গিয়েছিল। 
গোখেলের 'সারভ্যান্টস অফ ইতিয়া সোসাইটি-ও পুনাতে রাজনীতির 
প্রয়োজনে সাধুদের কাজে লাগানোর জন্য তাদের গোপনে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। লালা লাজপৎ রায়, লাহোরের কাছে গোখেলের অনুকরণে এই 


১৩৪ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


রকম একটি সন্ন্যাসীদের জন্য শিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করে- 
ছিলেন। আর্ধ সমাজের সন্ন্যাপীদের জন্য হরিঘার ও পার্ববর্তা অঞ্চলে এই 
রকম কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাও কর হয়েছিল। টহলরাম নামক জনৈক আর্য 
সমাজী ১৯০৪ সালে সাধুদের দিয়ে রাজনৈতিক কাজ সিদ্ধ করার জন্য আর 
একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার এই প্রয়াম বিশেষ সফল 
হয়নি। শিবজ্ঞানী আচার্য নামক আর এক জন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী 
মথুরায় "শাস্তি আশ্রম” নামে এই রকম একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই 
কেন্দ্রের সদণ্যর1 ধর্ম ও সেবা কাজের আড়ালে যাতে রাজনৈতিক প্রচার কর্ম 
চাঁলিয়ে যেতে পারে সেই রকম পরিকল্পনা কর]! হয়েছিল। হরিদ্বারে দর্শনানন্দ 
নামে আর একজন সাধু এই একই উদ্দেশ্তে আরও একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। তবে সাধুদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এই রকম যতগুলি কেন্দ্র থোল। 
হয়েছিল, পুলিশের মতে, তার্দের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য ছিল বেলুড়ের 
রামকৃষ্ণ মঠ । এই মঠে শিক্ষণ প্রাপ্ত সন্গ্যাসীর্দের দিয়ে সব চেয়ে ব্যাপক ভাবে 
রাজনৈতিক আন্দোলন ও গোঁপন প্রচার কার্ধ চালানে। হত ।৫ 

পুলিশের রিপোর্টে রামকুষ্ণ মিশন সম্পর্কে গোপনে যে সব অভিযোগ দায়ের 
করা হয়েছিল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে সেগুলি প্রকাশ্ঠেও ঘোষণ। 
করেছিলেন । ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির রিপোর্টে, বাংলা দেঁশের 
বিপ্লব আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বর্ণনা কালে বিচারপতি রাউলাট্‌ (৪. 4. 2. 
[২০ড/186) শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তার শিষ্য নরেন্দ্রনাঁথ দত্ত তথ ম্বামী বিবেকানন্দের 
কথা৷ উল্লেখ করেন। কমিটির মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংকীর্ণতামৃক্ত, উন্নত 
মানবতাবাদী ধর্মচিস্তা এবং ম্বামীজীর শক্তি সাধন। ও বেদাস্ত ধর্ম বিপ্লবীদের 
প্রেরণা যোগাত। স্বামীজী প্রতিষ্িত রামকৃষ্ণ মিশন, রামকুষ্জ ও বিবেকানন্দের 
চিন্তাধারাকে শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজে বিপুলভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। 
এদের মতাদর্শ নানা ভাবে বিকৃত করে বারীণ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতার! 
নিজেদের গোপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য সেগুলি ব্যাপক ভাবে 
গ্রচার করতেন £ 
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রাউলাট কমিটি অনুসন্ধানের কাজে বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মীর সাক্ষ্য ও 
জবানবন্দী পর্যালোচনা করেন এবং এগুলি থেকে জানা যায় ষে, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীণ ঘোষ প্রমুখ মস্ত্রাসবাদী নেতার! ইংরেজের বিরুদ্ধে 
সহিংস রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার জন্য দেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও স্কুল- 
কলেজের বালকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য পরিকল্পন] গ্রহণ করেছিলেন । উপেন্দর 
ব্যানাজা এ কথা স্পষ্টতই ম্বীকার করেন যে, যেহেতু এ দেশে ধর্মীয় প্রেরণা 
ব্যতিরেকে দেশবাপীকে কোন বড় কাজে উদ্যোগী কর! যায় না, সেই কারণে 
তারা ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য দেশের সাধু সমাজের 
সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন, স্কুল-কলেজের বালকদেরও 
তার। নিজেদের সম্প্রদ্দায়ে আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেছিলেন ।” 

সিডিশন কমিটির বিপোর্টে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যে কথ স্পষ্ট 
ভাবে ঘোষণ। কর! হয়েছিল, তার অন্তনিহিত সত্য পুলিশ বহু আগেই টের 
পেয়েছিল। তার! বিশ্বাস করত যে প্রীরামরুষ্চ ও বিশেষ করে ম্বামীজীর 
চিন্তাধার৷ বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মে উৎসাহিত করত এবং 
রামকষ্ণ মিশনও নানা ভাবে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে বা তাদের প্রচার কর্মে 
সাহায্য করে, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল! মিশন সম্পকে 
ইংবাজের পুলিশের এই সন্দেহ হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল, কিন্তু তা যে 
একেবারে অমূলক ছিলন। তার প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষ ্বাধীনতা৷ লাভ করার 
বস্থ পরে এক কালের নাম কর! বিভিন্ন বিপ্লবী নেতার। নান৷ প্রসঙ্গে 
কথোপকথনের সময় নিজেরাই পুলিশের এই সন্দেহের যথার্থতা স্বীকার করে 
গিয়েছেন। প্রবীণ বিপ্রবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ মাত্র কিছু দিন আগে মিশনের 
বর্তমান একজন সন্গ্যাসীর কাছে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, ভগ্মী 
নিবেদিতা, শ্রীসারদামণি দেবী তথা সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ আন্দোলন, 
সেকালের বিপ্লবী ষুব শক্তিকে কি ভাবে প্রন্ভাবিত করেছিল দে বিষয়ে তার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেন ।৮ শ্রীঘোষ তার শ্বতিচারণে সারদামণি 
দেবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে পুলিশের কাছে তাড়া খাওয়া বিপ্লবীদের 
বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে আশ্রয় দেওয়া হত এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল সারদামণি 
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দেবীর আগ্রহাতিশয্যে। রাজনীতি করার জন্য নিবেদিতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে মিশনের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরেও সারদশমণি দেবী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত 
ভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং শেষ পর্যস্ত সারদামণি দেবীর জন্যই মিশন 
থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরেও নিবেদিতা ও মিশনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে 
কোন চিড় ধরেনি। হেমচন্দ্র, নিবেদিতার প্রসঙ্গটি সবিস্তারে উল্লেখ করে এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিবেদিত যে ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে 
নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তার ফলে নিবেদিতার সঙ্গে প্রকাশ্থ্ে সম্পর্ক ছিন্ন ন৷ 
করলে মিশনকে সেই শৈশব অবস্থাতেই রাজরোষে গড়তে হত এবং তার জন্যে 
মিশন হয়ত অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হত। সুতরাং ইংরাজীতে যাকে 
৩%1964191)0% বলে, অনেকট সই কারণেই মিশন লোক দেখানো ব্যপার 
হিসেবে নিবেদ্িতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে। নিবেদ্দিতার 
বহিফারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে যুগের তরুণ বিপ্লবী সমাজে রামকৃষ্ণ মিশন 
সম্পর্কে নানা রকম তুল ধারণ স্থট্টি হয়েছিল। কিন্তু পরে, পরিণত বয়সে 
হেমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে নিবেদিত। সম্পর্কে মিশনের সেদিনের 
সেই সিদ্ধান্ত (যার পিছনে, হেমচন্দরের মতে সারদামণি দেশীরও হাত ছিল ) 
যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব সম্মত হয়েছিল । বস্তত মিশন থেকে চলে যাওয়ার 
পরেও শ্বামী ব্রদ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ মঠের সন্স্যাসিগণের সঙ্গে নিবেদিতার 
পূর্বের সম্পর্ক অটুট ছিল। হেমচন্দ্র বলেছেন বিপ্লবীদের প্রতি সারদামণি দেবীর 
বিশেষ একট? স্নেহের সম্পর্ক ছিল। দেবব্রত বন্জু ও শচীন সেনের মত বিখ্যাত 
বিপ্লবীদের মঠে যোগদানের ব্যাপারে তখনকার মঠ কর্তৃপক্ষ প্রথমে ছিধাগ্রস্ত 
ছিলেন। কিন্তু সারদামণি দেৰীই এদের মঠে যোগদানের পক্ষে রায় 
দিয়েছিলেন। তার নির্দেশেই এরা মঠে স্থান পেয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে 
নিবেদিতাকেও তিনি সর্বদা! সঙ্গেহ প্রশ্রয় দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন । রাজনীতির 
কারণে নিবেদিতাঁকে মঠ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, কিন্ত তাই বলে তিনি 
নিজে কখনও নিবেদ্িতাকে বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলেননি ।৯ 
হেমচন্দ্ের মত আরো ছু জন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবীদের সঙ্গে 
মিশনের কি ধরনের যোগাযোগ ছিল সে কথা ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। 
শ্রীঅশ্থিনী কুমার গাঙ্গুলী বলেন যে, তখনকার দিনের স্বাধীনতা! সংগ্রামীরা 
সকলেই রামকষ্-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি শ্রন্ধাবান ছিলেন। বাঘা যতীন, 
যাহুগোপাল মুখার্জী, হরিকুমার চক্র্তা গ্রভৃতি সবাই স্বামীজীর দ্বারা বিশেষ- 
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ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীগাঙ্থলী আরো বলেন, “রামরুষ্খ মিশন 
বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান প্রেরণাস্থল এবং আশ্রয়দাতা ছিল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। বেলুড় মঠ, কাকুড়গাছি, বারাণসী প্রভৃতি মিশনের কেন্দ্রে 
বিভিন্ন উৎসবে আমরা বিপ্রবীরা, ম্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতাম । অনেক 
বিপ্লবী পরবর্তী কালে রামকুঞ্জ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেজন্যে মিশনকে 
ব্রিটিশ সরকার খুব সন্দেহের চোখে দেখত।৮১০ 

বর্তমানে জীবিত এক কালের বিপ্রবী নেত৷ শ্রীজীবনতার৷ হালদার-ও, 
শ্রীগান্গুলীর মত সমর্থন করেন। বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর বিশেষ ভূমিকার 
কথা! উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি শ্রীকালী চরণ ঘোষ-এর লেখা “জাগরণ ও 
বিক্ফোরণ” শীর্ষক বইটির প্রথম খণ্ডের ৬৮-৭০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন £ “ম্বামীজী ব্বয়ং ভারতের মুক্তির জন্য চেষ্টার ক্রটি করেননি। দেঁশীয় 
রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বিদেশী অস্ত্র নির্মাতার নিকট হতে হাতিয়ার সংগ্রহ 
দ্বারা তিনি সামরিক অভ্যু্থানের প্রচেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন।” মিশনের 
সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগের কথা বলতে গিয়ে শ্রীহালদার আরও মস্তব্য 
করেন £ “বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে 
বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিশনের সাধুরা 
প্রকাশ্তেই সাহচর্য দিয়েছেন নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছেন এবং বহু বিপ্লবীকে 
আশ্রয় দিয়েছেন । -*এই সকল কারণে মিশনকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল--" 
(এবং) এক সময়ে গভর্নমেণ্ট মিশনকে বেআইনী ঘোষণা করে বন্ধ করে দেবার 
সিদ্ধান্ত করেছিল।”৯৯ 

শ্রীহালদার মিশনকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারী মহলে গোপন 
তৎপরতার কথা৷ উল্লেখ .করেন। সংবাদটি নি:সন্দেহে সকলের মনেই বিশেষ 
কৌতুহল স্থ্টি করে। কিন্তু সরকারী নথি পত্র অনুসন্ধান করে সংবাদটির 
সত্যাসত্য যাচাই করতে বর্তমান গ্রস্থকাৰ ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এ বিষয়ে সচ্ 
প্রয়াত এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মুযদ্দার একটি বাংল! পত্রিকায় তার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। শ্রীমজুম্ার লিখিত প্রবন্ধটির নাম, “স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসে রামকষ্খ মিশন” প্রবন্ধটি আলোচ্য বিষয়ের উপর 
কিঞ্চিৎ আলোকপাত করায় মেটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হল। শ্রীমভুমদার 
লেখেন £ 

“ভারত সরকার যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনত। সংগ্রামের প্রামানিক ইতিহাস 
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প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন তখন ইহার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। 
আমাকে এই গ্রন্থের সাধারণ সম্পাদক নিধুক্ত করা হয়। এই পদ গ্রহণ 
করিবার পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে এ বিষয়ে ভারত লরকারের গোপন- 
দপ্তরে যত চিঠিপত্র ব৷ দলিলাদি আছে তাহা আমাকে দেখিতে দিতে 
হইবে। শুনিয়াছি যে এই সংবাদ পাইয়া এ দেশীয় কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি তাহাদের সম্বন্ধে ফাইলগুলি অগ্রিতে পোড়াইয়! ভম্মসাৎ করাইয়া- 
ছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় যে তাহার] যে লমুদয় গোপনীয় 
সংবাদ ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে দিয়াছিলেন তাহা যেন সাধারণে জানিতে না 
পারে। 

একদিন এইরূপ একটি গোপনীয় ফাইলের উপর দেখিলাম লেখা 
আছে “রামরুষ্জ মিশন” | আমি একটু আশ্চর্য বোধ করিয়। ফাইলটি আমার 
বসিবার ঘরে নিয়া পড়িতে লাগিলাম। ফাইলের সর্ব নিয্নতলে একটি 
পুলিশ রিপোর্ট আছে-_তাহাতে বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে যে রামরুণ 
মিশনের ৮।১* জন সাধু পূর্ব জীবনে বিপ্লবী এবং গুপ্ত সমিতির সভ্য 
ছিলেন। কেহ কেহ ডাকাতি করিয়াছেন এবং নানা'ছাবে বিপ্লবীদের 
সাহায্য করিতেন। 

তাহাদের পূর্বেকার এবং বর্তমান সাধু অবস্থার নামও দেওয়া আছে। 
ইহার অনেক প্রমাণও ওই ফাইলে ছিল। এই বিবরণের পর কয়েকজন 
উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা এ বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও পর 
পর পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। সর্ব শেষে সেক্রেটারী এই সব মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়! বড়লাটের কাছে পাঠাইবার সময় প্রস্তাব করিলেন যে বেলুড় 
মঠকে বেআইনি ঘোষণ1 করিয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। 

এই সব মস্তব্য পরিয়া বড় লাট ফাইলে লিখিয়াছেন £ পুলিশের 
রিপোর্ট ও মেক্রেটারীর মন্তব্য খুব সম্ভব বেলুড় কর্তৃপক্ষ জানিতে 
পারিয়াছেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে একজন আমেরিকান মহিলা আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, যদি বেলুড় মঠ বন্ধ করিয়া] দেওয়া হয় তাহ। 
হইলে আমেরিকায় ইহার বিরুদ্ধে তুমূল.আন্দোলন হইবে। এ সময় (খুব 
সম্ভব বিশ্বযুদ্ধে যখন বিপন্ন ইরেজ আমেরিকার সাহায্যের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভর করিতেন ) কোন রকমে আমেরিকার বিরুদ্ধভাজন হওয়। যুক্তিযুক্ত 
নহে। সুতরাং বেলুড় মঠ বন্ধ না করিয়৷ সা পোষাকে কয়েকজন পুলিশ 


উপমংহার ১৩৯, 


কর্মচারীকে সদ সর্বদা বেলুড় মঠে নিযুক্ত করা হউক। যে সমূদয় 
বিপ্লবীর্দের নাম পূর্বোক্ত পুলিশের বিবরণীতে আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা 
মঠে আছে তাহার্দের গতিবিধির উপর যেন কড়া নজর রাখা হয় ।, 
ফাইলটি এখানেই শেষ হইয়াছে । খুব সম্ভব বড় লাঁটের নির্দেশ মতই 
কাজ করা হইয়াছিল। 
ইহার মাস ছুই পরে আমি বেলুড় মঠে যাই। গ্রপ্ত পুলিশের 
রিপোর্টে যে সব সাধুদের নাম ছিল তাহাদের ছুই তিন জনকে আমি 
জানিতাম। তাহাদিগকে গোপনে পুলিশ রিপোর্টের কথ] বলিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলাম যে মত্য সত্যই কি তাহার গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিলেন ? 
তাহার! মৃছু হাসিয়। চুপ করিয়া রহিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। 
আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না।১২ 
বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ যে পরবর্তাঁ কালে ধর্ম সাধনা করিতেন 
ইহ পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, এখন তাহার পরিষ্কার ও প্রতক্ষ্য প্রমাণ 
পাইলাম । আমাদের সহিংস বিপ্লবীদের মধ্যেও যে অনেক প্রকৃত 
ধামিক লোক ছিলেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ 
করিলাম।” 
উপরে উদ্ধত এতিহাসিক রমেশচন্ত্র বণিত বিবরণী থেকে সরকার রামরুষঃ 
মিশন সম্পর্কে কি পরিমাণ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সেই তথ্য পুরোপুরি জান। 
যায়। শ্রীমজুমদার, মিশনের উপর সাদ পুলিশের নজরদারি রাখার জন্তয 
সরকারের উধ্বতন মহলে যে গোপন সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হয়েছিল সেই তথ্য ফাস 
করে দিয়েছেন। ১৯১৭ সালের ৭ই এপ্রিলে লায়নের কাছে লেখ! সারদানন্দের 
একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে, এই বিষয়ে আরো চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটন। জান? 
গিয়েছে। এই চিঠি থেকে জানা যায় যে উল্লিখিত সময়ে সরকারী নির্দেশে 
বেলুড়ের উপর চোখ রাখবার জন্য কিছু সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা 
হয়েছিল। এই ঘটন। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর সারদ্ানন্দের অহ্ছরোধে 
কর্তৃপক্ষ এ গ্রহর! তুলে নিয়েছিলেন । উল্লিখিত চিঠিতে সারদীনন্দের অনুরোধে 
সরকার কি পরিস্থিতিতে এই প্রহর তুলে নিয়েছিলেন সেই কাহিনী বণিত 
হয়েছে। 
বস্তত মিশনের উপর সরকারের পুলিশের এই ক্রমবর্ধমান নজরদারির 
ঠেলায় মিশনের সদস্যগণ ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। মিশনের দ্বিতীয় 


১৪০ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


সাধারণ রিপোর্টে বল! হয় যে, ১৯০৮ সাল পর্যস্ত মিশন বেশ নিঝর্ধাটেই কাজ 
করে যাচ্ছিল। কিন্তু মঠ ও মিশনের ইতিহাস রুচয়িতা স্বামী গভীরানন্দ অন্য 
কথা বলেন। তার মতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই, এমন কি তারও কিছু আগে 
থেকে পুলিশ মিশনকে চোখে চোখে রাখতে আরম্ভ করে। বেলুড়ে আগত 
বিদেশ থেকে লেখা সব চিঠি পত্র সরকারের উদ্যোগে গোপনে খোল হত এবং 
অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে মিশনের সদশ্যদের ভাল কয়ে কাজ করাই দায় হয়ে 
উঠেছিল । অবশ্ঠ মিশনের কাঁজ কর্ম সম্পর্কে এইভাবে গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে 
সরকারী কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যস্ত মিশনের সাধু উদ্দেশ্ব সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে নিঃসন্দেহ 
হয়ে উঠেছিলেন।”১৩ স্বামী গম্ভীরানন্দ একদিনের একটি ঘটনার কথ উল্লেখ 
করে বলেন যে, মিশনকে রাজনীতির কাজে টেনে আনবার জন্য যার! চেষ্টা 
করেছিলেন এমন ছুজন বিপ্নবী স্বামী ব্রদ্মানন্দের কাছে যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে 
কোন সময়ে নিজেরাই সরকারের কাছে কবুল করেছিলেন যে মিশনকে তারা 
কোন ভাবেই রাজনীতির কাজে ভিড়াতে পারেন নি। এই ঘটনার ফলে মিশন 
সম্পর্কে সরকারের নীতি হয়ত কিছু কালের জন্য একটু নমনীয় হয়েছিল। 
কিন্ত খুব বেশী দিন এই মনোভাব স্থায়ী হয়নি। আসলে প্রত্যক্ষ ভাবে 
রাজনীতি না করলেও মিশনের সন্ন্যাসীরাও রক্ত মাংসের মানুষ, দেশাত্মবোধের 
প্রেরণ! তাদেরও উদ্বেল করত | সরকারী দমন নীতির বাড়াবাড়ি দেখলে শত 
নিম্পৃহত। সত্বেও, তারা মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। স্বামী গভ্ীরানন্দ 
এই রকম একটি ঘটনার কথ! উল্লেখ করেছেন। ১৯১৭-১৮ সালের মাঝে, 
কোন এক দিন পুলিশের মাত্রাহীন বর্বরতার কথ শুনে স্বামী প্রেমানন্দ ও 
শিবানন্দ নাকি বেলুড় মঠে বসেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রকান্তে কিছু ভত্্ন। 
স্থচক মন্তব্য করেছিলেন । এই সব ঘটনা সরকারকে মিশনের প্রতি আবারও 
বিরূপ করে তুলেছিল। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ এ-ও জানতেন ষে স্বয়ং সারদামণি 
দেবীও সন্দেহভাজন বিপ্লবী কম্ীদের মঠে আশ্রয় দিতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী | 
অতয়েব এট! খুবই স্বাভাবিক যে সরকার মিশনকে কখনই চোখের আড়াল 
করতে চাইবেন না এবং বাস্তবে তারা ঠিক তাই-ই করেছিলেন । মিশন ত 
সামান্য কথা, তারা এমন কি সারদামণি দেবীর গ্রামের বাড়ীতেও পুলিশের 
গোপন প্রহর! মোতায়েন রেখেছিলেন ।১৪ 

মিশনের কাজ কর্মের সঙ্গে পরিচিত আজকের যুগের কোন লোক ভাবতেই 
পারেনন! সরকার কি করে মিশনের এই কল্যাণকর্ষের পিছনে রাজনৈতিক 


উপসংহার ১৪১ 


অভিসন্ধির অস্তিত্ব টের পেয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করলে ব্যাপাঁরটা খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হবেনা । আসলে প্রত্যক্ষ ভাবে 
রাজনীতি না করলেও মিশনের সঙ্গে বিপ্লবীদের যে একটা গোপন যোগাযোগ 
ছিল এই সত্য পুলিশের অজান। ছিলনা। জাতীয় চেতন৷ সৃষ্টিতে স্বামীজীর 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কেও সরকার সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তার উপরে 
মিশনারীরা এবং তাদ্বের ভারতীয় সমর্থকগণ মিশনের বিভিন্ন কাজের উপর 
রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করে সরকারকে মিশন সম্পর্কে যার পর নাই 
সন্দিপ্ধ করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় সরকার মিশন এবং তার প্রাণ পুরুষ 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহাকুল হয়ে ওঠে । ২২ মে ১৮৯৮ 
তারিখে নিবেদ্দিত। তার এক বান্ধবীকে লেখেন__ 
“আক্ঞ সকালে সন্গ্যাসীদবের একজন সতর্কবাণী শুনেছেন পুলিশ, গোয়েন্দা- 
মারফত স্বামীজীর উপরে নজর রাখছে । ব্যাপারট। সাধারণ ভাবে অবশ্য 
আমরা জানতাম, কিন্তু আজকের সংবাদটি একেবারে গায়ে আচ লাগার 
মতে1।'."সরকার নিশ্চয় ক্ষেপে গেছে, অন্তত স্বামীজীকে যদি সে 
কোনোভাবে বাধ! দেবার চেষ্টা করে তাহলে তাই প্রমাণিত হবে| 
সরকারের এ কাজ মশালে আগুন ধরিয়ে দেবে, ষ! সারা দেশে আগুন 
ছড়াবে ।” 


অবশ্য সরকার মশালে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মত হঠকাঁরিতার কাজ, 
করেননি । তারা জানতেন যে রামকষ্চ মিশনের মত একটি সর্বজন প্রিয় 
প্রতিষ্ঠানের পিছনে হয়ত গোপনে গোয়েন্দা লেলিয়ে দেওয়া যাঁয়, কিন্তু শ্রেফ 
সন্দেহের বশে তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়না । মিশন 
সম্পর্কে সরকারের তাই বরাবরই এক ধরনের বিপরীত মানসিকত। কাজ করে 
এসেছিল। গোপনে মিশনের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েও সরকার প্রকান্ঠে 
অন্তত মিশনের জনকল্যাণমূলক কাজগুলিতে উৎসাহ দিয়ে এসেছিলেন। 
আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এই মিশ্র প্রতিক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত। 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখানে! হয়েছে যে কার্মাইকেলের দরবার বক্তৃতার সময় মিশন 
সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অন্দেহবাণী উচ্চারিত হওয়ার পর, মিশন কি ভাবে গভর্নরকে 


১৪২ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


'বেলুড় মঠ ঘুরে দেখে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েও শেষ পর্যস্ত প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছিল | পি. সি. লায়ন ৪5 ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ তারিখে গভর্নরের কাছে একটি 
গোপন ব্যক্তিগত নোটে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে 
গভর্নরের পক্ষে বেলুড় মঠ পরিদর্শন করতে যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হবে 
না। লায়ন লিখেছিলেন £ 

1 ৮/০010 1011 2150 11) 06107602015 ৮101) 1]. 90901618501) 
210 151 69 7. 1,110 0106 73910011861) 20 0106 01655610 (1016. ] 
[9০1 06112.17 (1186 11) 19৬7 ০01 0109 9801 [ন, 2. 0081 1189 5০ 91) 85 
[20 2526 1168৬91 15160 [116 11121) 791016, 90101) 2001010 
0010 099 117651015050 117 2. 170901191 ড/17101) ৬০1০ ৬/991.910 [16 
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সুতরাং আমলাদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় সে যাত্রা কার্মাইকেলের বেলুড়ে 
যাওয়া হয়ে ওঠেনি । ঘটনাটি মিশন সম্পর্কে সরকারের বিরূপ মনোভাবের 
একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন | কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টাস্তও একেবারে বিরল নয়। 
পূর্বোক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক মাস আগে এই কার্মাইকেলই পূর্ব বঙ্গের ঢাকা 
শহরে মিশনের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষ্যে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন। মিশনের তরফে উক্ত অনুষ্ঠানে কার্মীইকেলকে আমন্ত্রণ জানানো। হলে 
ভারত সরকারের পর্দস্থ অফিসার ফ্রেঞ্চ (চ. 0. [1612919) প্রথমে এ বিষয়ে 
গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারী গোর্পের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারেন যে 
ব্যক্তিগত ভাবে গভর্নরের এই রকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে 
কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যেহেতু গভর্নরের উপস্থিতির একটি রাজনৈতিক 
তাৎপর্য রয়েছে সেই কারণে গোর্লে, লায়ন মারফত গোয়েন্দ৷ বিভাগ এ বিষয়ে 
কি অভিমত প্রকাশ করে সেট আগে ভাগে যাচাই করে নেওয়ার জন্য ফ্রেঞ্চকে 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । এই পরামর্শ অন্্যায়ী ফ্রেঞ্চ, লায়নকে ১৯১৬ সালের ৫€ই 
আগস্ট তারিখে একটি চিঠি (9.0. ০. 628[..) লেখেন। চিঠিতে ফ্রেঞ্চ 
ঢাকা মিশনের নানাবিধ কল্যাণ ও সেবামূলক কাজের প্রশংসা করে জানান যে 
এটি বেলুড় কর্তৃক স্বীরুত একটি সংস্থা এবং যেহেতু বেলুড় সম্পর্কে বাংলা দেশের 
পুলিশ সব চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল, সেই কারণে ঢাক মিশন সম্পর্কে তাদের 
অভিমতটি জানা একান্তই প্রয়োজন। চিঠিতে সরকারী আমল! হিসাবে মিশন 
সম্পর্কে ফ্রেঞ্চের যে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বড়ই আশ্চর্য- 
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জনক। ফ্রেঞ্চ লিথেছিলেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি মনে করেন যে, মোটের 
উপর বেলুড় সহ সব কটি মিশনই যূলত দাতব্য এবং জনসেবার কাজে নিযুক্ত । 
অতয়েব তার্দের কর্মস্চীর মধ্যে যতক্ষণ না কোন অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করা 
যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত গভর্নরের পক্ষে এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা কর! সঙ্গত হবেনা । 
তিনি আরো “জানান যে গত বছরে অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠানে গভর্নর 
উপস্থিত ছিলেন। অতয়েব অন্তত নজিরের খাতিরেও এবারের এই অনুষ্ঠানে 
গভর্নরের উপস্থিত হওয়। উচিত। অর্থাৎ একটি ব্যাঁপার স্পষ্ট--গভর্নরকে ঢাকা 
মিশনে পাঠানোর জন্য ফ্রেঞ্চ নিজেই রীতিমত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 

ফ্রেঞ্চের উপরোক্ত চিঠিখানি যেদিন ভাকে যায় সেই দিন স্বয়ং লায়নও 
এ একই বিষয়ে কামিং-এর কাছে একটি চিঠি লেখেন। রামকু্চ মিশনের 
প্রতি সরকারের সৌজন্য যে কি পরিমানে বিস্তৃত হয়েছিল তা প্রমাণ করার 
পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তাই মূল 
চিঠি খানি নাচে উদ্ধত করা হল £ 


[২91701)8 (199০০8) 
[105 51010 4৯080501916. 


1 ৫697 €০010 11175, 
[১19256 598 [1.6 20010950195) ০0109117116 0106 7২21) 11151)118 


[11591010110 [)9008) 8100 10101 16 006 10100%/ 11961191606 1. 9. 
ড/151) [0 11159 81790111105 26211051 01)5 01000521 01121 17.17. 90001010 
5110৬ 115 910)00201)9 ৬101) 006 9901619 0% 01091011795 [11659 176৬ 
91011011165. 

০ 4০906 16 15 0106 (026 01809 9০010517001) ৬/1)0 112৬6 081061) 
00) 6%09779 0০01101091 1655 1)89 0961) 00181909690. 670] (1116 
10 ৫006 %/101) 01015 151155100. | 01011710 01180 01115 15110200121, 02 
009 90191 18100) [ 00100 10104 ৬/116101)91 01719 1129 06910 019 
0856 11 [02009) 29 16 985 (109 0856 11 73910] 11801). 1 210 
0০860] 11 2109 08595 ড/11601091 50০1) 90105 51)09010 1680 05 10 
৮1011180910 001 80000110010) (106 01121169016 ৮/0110 00179 0 119 
1$11851017, 01155 ৬০ 00106 100 0116 901101805101) (118 (116 5810 


91787118019 ড/০11 15 0215 999 29 ৪. ০1081 601 0119 0158.91)1105 
101 86161010, 


১৪৪ পুলিশ রিপোর্টে রামরুষ্ণ মিশন 


[51021] 66 561৮ 1001) 90911860 1 ০ চ/111 10110019 196 119. 
11855 2 16019 ৬/10010. 0106 109200 6৬/ 0255, 29 [হু 81911 09 16851176 
[09০০8 001 08190609010. (6 11010) 2190 (118 10261: 81101110 6৩ 
৫6091060 096016 11001), 

খ্০18 51110989161, 
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চিঠিখানিতে মিশনের হয়ে লায়ন যেভাবে পক্ষ সমর্থন করেছেন তা৷ সত্যিই 
বিস্ময়কর । মিশনের সঙ্গে কিছু সংখ্যক, উগ্রপস্থীদের যুক্ত হয়ে পড়াট। তার 
চোখে অস্বাভাবিক ঠেকেনি। আবার মিশন যে যথার্থই কল্যাণকর্মের ছুতো 
ধরে রাজপ্রোহিতায় উস্কানি দিয়ে চলেছে এই মর্ষে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
না হওয়1 পর্যন্ত, মিশনের সেবাকর্ষে সাহায্য না করা বা বিদ্ব স্থষ্টি করা যে 
একান্তই অনভিপ্রেত, এ কথাও লায়ন স্পষ্টত স্বীকার করে গিয়েছেন । ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে ষে এই লায়নই মাত্র ছ মাস পরেই এ একই উর্দেন্তে কার্মাইকেলের 
বেলুড় ভ্রমণ পরিকল্পনায় বাধ সেধেছিলেন। কিন্ত সে যাই হোক, আপাতত তার 
উদ্দেশ্টটি পরিফার। অর্থাৎ ফেঞ্চের মত লায়নও মিশনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
কার্ধাইকেলের ঢাকা যাওয়ার প্রস্তাবে সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়েছিলেন। 

কিন্তু গোয়েন্দ৷ অফিসারদের সঙ্গে সাধারণ প্রশাসনে নিযুক্ত অফিসারদের 
বোঁধ হয় সহজে মতের মিল হয়না! । লায়নের উপরোক্ত চিঠিখানি, কামিং-এর 
হাত ঘুরে ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল ওয়ার্ডেন (1. 
ডা. ৬/10০70 )-এর কাছে এসে পৌছেছিল। প্ররুত পক্ষে কামিং-ই গোটা 
ব্যাপারটি ওয়ারেন কে জানিয়ে তার অভিমত সংগ্রহের জন্য পত্রালাপ 
করেছিলেন। এতে হিতে বিপরীত ফল হয়েছিল । এই চিঠির জবাবে 
ওয়ার্ডেন যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত, 
তেমনই অন্যান্য সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
ওয়াডেনি, লায়ন ব1 ফ্রেঞ্চের মতামত পুরোপুরি নাকচ করে দিয়ে ঢাকায় 
কার্মাইকেলের যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত হবেনা বলে ফতোয়৷ দ্িয়েছিলেন। 
১১ই আগস্ট ১৯১৬ তারিথে প্রস্তত ওয়াডেনের এই টাইপ করা দীর্ঘ আন্‌- 
অফিসিয়াল নোটটি আলোচ্য বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নথি হিসেবে শ্বীরূতি 
পাওয়ার যোগ্য । এই কারণে সংশ্লিষ্ট ফাইল থেকে যূল চিঠিখানি এখানে হব 
তুলে দেওয়া হল। 
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ঢ1151)109,1৬1155101 9০911)5 £ি0]া) 702:008) ৬/1)0 2111520 8 139119- 
5951101 010 005 095 01659601178 01) ৫1901100010175 ৮4910 ০৮6 10 
[999551010 01. (176 10701111178 [116 1681915 ৪00681:60১ 85 ৪ 
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178008. 10185100, 20610110198 17859 ৪1858 06612. 10016 21:0617£ 
118 10611 ০616012010175 01 0176 10061001901 ৬1৮ 61081121709, 17058 
ড/01105 192,56 ৫09109 10016 11) 59751705 0116 2120. 01990101010 11091) 
8105 01161. 

/&10 11961006101) 17101) 19 80 861017815 50529০969 0 ৪, 
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ঢা. ৬. ৬2106. 

ওয়ার্ডেন-এর এই দীর্ঘ নোটের যূল গ্রতিপাঘ্য ছিল এই যে, যদিও ঢাকা 
রামরুষ্চ মিশনকে সরাসরি অভিযুক্ত করার মত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্তৃপক্ষের 
হস্তগত হয়নি তবুও তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। প্রথমত, 
বিপ্লবের প্রচারকগণ এই মিশনের সাহায্যে নিজ নিজ কার্য সিদ্ধি করে এসেছেন 
এবং এই কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সব কাজ বন্ধ করার জন্য বিশেষ যে কিছু 
চেষ্টা করেছিলেন তা আদে৷ মনে হয় না। ছিতীয়ত, এই কেন্দ্রটির সঙ্গে, বিপ্লবের 
গোপন আড্ডা বলে যেটিকে সন্দেহ করা! হত, সেই মুন্সিগঞ্জের ব্যোগিনী 
মিশনেরও প্রচ্ছন্ন সংযোগ রয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ঢাকা মিশনের 
অন্তত তিন জন যুবক সদস্যের সহযোগিতায় বজজযোগিনীর মিশনটি একদা 
নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী প্রচারপত্র সমূহ বিলি করেছিল। সব শেষে 
ওয়ার্ডেন এই মর্ষেও অভিযোগ করেন যে, দেশবাসীর মনে ব্যাপকভাবে রাজ 
বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ধিনি সব চেয়ে অগ্রণীর তূমিক। গ্রহণ করেছিলেন 
সেই স্বামী বিবেকানন্দের শ্বৃতি উদ্যাপনেও ঢাকার এই মিশনটি বড় বেশী 
উৎসাহ দেখিয়ে এসেছে । এহেন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সম্পর্কে পুলিশ বরাবরই 
তীব্র সন্দেহ পৌষণ করে এসেছে, তার নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে 
মাননীয় বাংলার লাট বাহাদুরের উপস্থিতি কোন মতেই অভিপ্রেত হতে 
পারেনা । তাই ওয়ার্ডেন-এর অনুরোধ, ঢাকার মিশন কেন্দ্রের প্রতি কার্মাইকেল 
যেন কিছুতেই আশ্ুকৃল্য প্রদর্শন না করেন। 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গভর্নর ঢাকাতে যাবেন কি ষ|বেন না, এই 
বিষয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ১১ই আগস্টের মধ্যে তাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য 
লায়ন তার চিঠিতে অন্থরোধ করেছিলেন । কিন্তু গ্রহের ফের। ওয়ার্ডেন-এর 
এই নোটটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লায়মের হাতে এসে পৌছায় নি। এটি 


উপসংহার ১৪৭ 


যখন পাওয়া গেল তখন লায়ন ঢাকা ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়েছেন । তাকে 
অবশ্ঠ এ দিনই একটি জরুরী টেলিগ্রাম করা হল। কিন্তু এত করেও ওয়ার্ডেন- 
এর মনোবাসন। পূর্ণ হয়নি, কেনন! লায়নের হাতে লেখা ১২ই আগস্টের একটি 
নোট থেকে জানা যায় যে, শেষ মূহূর্তে ওয়ার্ডেন-এর.এ নোট অনুযায়ী গভর্নরকে 
ঢাকা পাঠানো থেকে নিরস্ত করাটা প্রশামনিক কর্তৃপক্ষ সঙ্গত বলে মনে 
করেন নি।১৮ 

মোট কথা, গোয়েন্দা পুলিশ এবং প্রশাসক মহলের টান? পোড়েনে সে 
যাত্রা রামরুষ্জ মিশনেরই জয় হয়েছিল । অর্থাৎ গভর্নরের উপস্থিতির ফলে ঢাকা! 
মিশন যে সরকারী পৃষ্ঠপৌধকতা৷ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সে কথ। সে 
বারের মত সর্ব সাধারণের কাছে প্রতিপন্ন কর! সম্ভব হয়েছিল । 

পরিক্রমা অস্তে একটি কথা বল! আবশ্যক | মিশন সম্পর্কে নান! কারণে 
সরকার সন্দেহ পোষণ করলেও, এটি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করত এ 
অভিযোগ কিন্ত সরকার কখনও করেন নি। মিশন সম্পর্কে এই কথাটি সবার 
বড় সত্য। এ বিষয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমতাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 

প্র্মসজ্ঘ রূপে রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না' স্থির করেছিল 
বলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জনপ্রিয়ত। হারানোর ঝুঁকি নিয়েও ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের মত মহান ব্যাপারে অংশ নেয়নি, যদ্দিও সজ্ঘতৃক্ত সন্্যাসীর্দের 
মধ্যে এ আন্দোলনের প্রতি প্রবল সহানুভূতি ছিল--.ইসারউভ বলতে 
চেয়েছেন, বাস্তব জন জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও ধর্মের নিত্যজীবনের 
দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ অতি ক্ষুরধার--রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সেই পথে চলতে 
পেরেছে ।”১৯ 

তথ্য সুত্র 

১। 18]010061 31008] 7361811, 1৫112714 11011071015711 77 
17272. 08100169, 1966, 0. 116. 

২। ব্রহ্মচারী শঙ্কর, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভূমিকা £স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চোখে । সমাজ শিক্ষা, ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
এগ্রিল ১৯৭৯, পৃঃ ৮। 

৩। এই প্রসঙ্গে 9690161 50015 এর 13972111945 7707265 : 4 


58207 01 76295£07110 14027716719 271 17127277 1321721075, 8301008$, 


1965 নামক বইটি আগ্রহী পাঠকের পড়ে দেখতে পারেন। 


১৪৮ পুলিশ রিপোর্টে রাষকুষ্ণ মিশন 
৪। এই সকল রেকর্ডের ভিত্তিতে শ্রী এ. কে, দত্ত 50809 00120 1111066 


[01 (01001191101) 01 1715001% 01 [76901 1 0৬6109176 11 [10187 
808৪1 1২98107. এর তরফে একটি পেপার প্রস্তত করেন। এটি কলকাতার 
পঃ বঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত আছে। 

€ | এ) 0218 23. 

৬। /357071 0172 19927211077 00777172656) 1918, 081০0668, 
1973, 00, 16-17. 

৭। এ, পৃঃ ২০-২১। 

৮। ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্ত, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকুষণ বিপ্লব__বিপ্লবী 
নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে । রাখাল বেণু, মাঘ ১৩৮৭-চৈত্র ১৩৮৮, 
পৃঃ ২৮২-৯৫। 

৯। নিবেদিতার বহিষ্কার প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দঃ 9%/০178 
091001)119191009১ 171751070 01172 12712177571 14217 2714 
127712107175771074755/07, 0916800008১ 1983, 00. 161--63. 

১০। টীকা নং ২ এর অনুরূপ । 

১১। এ, নভেম্বর ১৯৭৮, পৃঃ ২৩৪-৩৫। 

১২। রাখাল বেণু, ১ম বর্ষ, হর্থ সংখ্যা! মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬, পৃঃ ২৯৭-৯৮। 
গ্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সম্ভবত ম্যাকলিউড ( 19561116 
249০1০০৭) নামে স্থপরিচিত আমেরিকান মহিলাই মিশনকে বন্ধ করে দেওয়। 
হলে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় প্রচার অভিযান শুরু করা হবে 
বলে হুমকি দিয়েছিলেন এবং ডঃ মজুমদারের মতে এতে কাজও হয়েছিল। 

১৩। টীকা নং »৯ এর অনুরূপ, পৃঃ ১৬৮। 

১৪। এ, পৃং ১৬৯ ও ১৭৭-৭৮ 

১৭। 0০9. 0? 39107881, (01009176191. 70০91161091 19100. 
901. ]. ৪. 91817017. 6116 10. 121011917. 

১৮। ফ্রেঞ্চ লায়ন এবং ওয়ার্ডেন-এর উল্লিখিত চিঠিগুলির জন্য দ্রঃ 
9০9%. 01 8617881. 00109706100191, 2০011610981 19060. 79110108131, 
চ115 0০. 1170/1916. 

১৯। বনু, শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ, চতুর্থ খণ্ড 
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০৬: 5671215767105 15510 009, 9০9 (0080 812 11001699101) 1099 
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80 01:160057 519 01 005 17019510108 ভা0110, 20 160006 89 
5091) 10910795910] 10 1799% 05 9910 ৪৮ 01806 1108 10 15 1100 
90006917060. 01181 11 105 95১61006 [116 [২৪.1) 11:191178 1+1155101 158 
৪1890101178 00০৮ 112 10 00100105 £০ ০9১ ৪ 01615 151181009 
০০৫৮ ৬/1)1010 1785 000065019 00106 & 81980 0991 ০0: 800৫, 
1] ৪, 1)010016 2১১ 11) 21609101108 19116 11) [10099 ০01 0150559, 
0৫ ৪ 91] 610759 11) 21178 191156 28015 ০ 00০ 0০০01 ৪ 00৩ 
৬110105 52205727775 19151150 [0 2০০৬০, 

8105 ১৬/,0015১ ড/108 70093510919 & 16৬1 93095061009) ৫০ 1001 1035 
(11917981555 0 11 100110108] 1796615. 1186 17955 81850 091 
07০১ ৪16 817%10908 (0 9%:01006 001101091 90909019 1:01) 11)611 
01991011 4190 1199 120৩1061% £1%০1) 9৬1061)05 ০ 61 £০০0 
[81019 117 0015 15510900 ০9 156051116 8৫001551017 €০ 01166 106100918 
01 0119 19৬০91100191875 108109 ৬100 ড616 80109 10 10119 
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(000 & 06919180101 (010) [01 11065001176 10610109619 1987090 11) 
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1911) 10 10100. 006 ৪2001109800 15 160101:90. (০ 818 & 0০০1৪৪- 
000 00 075 00911095105 56690: “] 2459 ৫601816 0091 ] 119৬৩ 
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80106 ড/1786 ৫5001005101 10 11770) 10080 ৪7 1115 11075 ০01 
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%110905 16090201560 7124%9 815 15501650 10 ০ 99110108] 
1500£69$ ৪110 0186 ০০৪৪৪ 2572705 5/10101) 215 200010178 ৮৪ 
০65180155 101 0156 0$98017810910301) ০0? 1[6৬০100101081 ৫০০1117)95, 
10855 5019108 00 1100 218170106 18010169 12 98516110. 
36910581, 

7155 20050150559 ৪0 95100 815 98750015 097 1911) ৪115 
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গ্রন্থপঞ্জী 


এই বই রচনায় যে শব মূল উপাদান ((721110919 90210965) থেকে তথা 
সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি বহুলাংশে পশ্চিমবজ সরকারের লেখ্যাগারে ( ৬. 
9. 90806 /8101)155 ) সংরক্ষিত আছে। এগুলির মধ্যে 3০৮9111716176 
০1 5980610 96089] ৫০ 4১552), [১01101081 318001)) 0০026101191] 
এবং 00991011610 01 73971591, 7১০01103081 1091081029601, ৮০০01101921 
9121701), 00006170191 9193 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থের প্রতিটি 
অধ্যায়ের শেষে তথ্য সুত্র অংশে এগুলি সম্পর্কে বিশদ ভাবে হদিস দেওয়া 
হয়েছে । এগুলি ছাড়! এ একই স্থানে সংরক্ষিত ড/99 73577£81 9086৩ 
€5017010010666 [01 00107101190010 01 71660] [78510 110৬9100010 171 
[1019১ 73907891 [98101 কর্তৃক সঙ্কলিত 7১৪61 45, 381019 15 ; 4৯ 
11009 010 0176 1২8110101191)179. 75015510910 এবং 7১861: 49১ 37812016 15 : 
৮১০11010981 4১001516195 ০01 6119 520105 06০ 1909 শীর্ষক ছুটি গুরুত্বপূর্ণ 
রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রয়াত এঁতিহাসিক অধ্যাপক নরেন্দ্র ক 
সিংহ-এর নির্দেশে ১৯৫০ সালে এই ছুটি পত্র রচিত হয়। 

রাজ্যের পুলিশ বিভাগ অর্থাৎ 9০০18] 73787)01) এবং 1009111801109 
318701)-এর গ্রন্থাগার ও রেকর্ড ঘরেও আলোচা বিষয় সংক্রান্ত নানাবিধ 
প্রামাণ্য নথি-পত্র রয়েছে । কিন্তু এই ছুই জায়গায় প্রাপ্ত নথিগুলির রেফারেন্স 
নম্বর প্রকাশ করা নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে তথ্য নির্দেশ 
কর। সম্ভব নয়। তবে আগ্রহী পাঠক পূর্বে উল্লিখিত 7১৪19911705. 45 এবং 
49 পাঠ করলে এ বিষয়ে যুৎকিঞ্চিৎ নির্দেশ লাভ করতে পারেন। 

উপরোক্ত উপাদান ছাড়া ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় মুক্িত অন্যান্য যে সব 
বই, পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি নীচে উল্লেখ 
করা হল। 
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011096 40117091000, 0/127727510220% (4010 500.)১ 08100068, 
1943. 

01)056 92,071091 177751 1320915, 091901058, 1981. 

[791775811) 01181165 7. 17721027 71212071211577 2712 17770 
50071 7607177, 191111061010১ 1964. 

[91015709090 (01011900101)91, 12777107572 2712 /65 2150217165, 
0%1981669, 1980. 

19627517077 0০010977700 ৫০0 4171074)0810, 1978. 

19:16) 0 57727117 777/512727126, 08190005. 1981. 

176 01 575 12770101151710, 007701160 [1010 ড211005 ৪001091)- 
[1০ 8091010998১ 08100009১ 1977. 

11066 07 97/2777 7/172127127122. 0)) /5 225697711 2710. 77251677 
21507117165) ৬০1, 1, 1979, ৬০1, 2. 1981) 0৪10065. 

14191000091 3. 3.১ 1৫471112771 1215071215977 277 17127725 08190012, 
1966. 

119]01170081 হি. 0.5 17115107)) 07 17162 17622071 1406776711 77 
171272, ৬০1. 1) 091900625 1971. 

-(9৫.)১57727711 7777212727122 1 0871157127)) 1৫427107221 ৬০1, 
08190008, 1963. 

10101761065 17911095 2100 [109 1977 44147077712 2714. 176 
167) 27092577777 1721271 20172055 0810000695 1964. 

[91801801008 48 00050191095 1575127 117)22712, 0৪160168, 1977. 


গ্রন্থপঞ্ধী ১৬৭ 


1২091198100 ত0009211), 716 1116 6 7/2)612712712 ৫&11%6 012৮67- 
52/ 0951761, 0৪100085 1979. 

০৬120 9, &১ 552707150 £%2 9627207 00777151162, 
€08191108১ 1973. 

92112] 91110, 77657222577 74102712712 277 70671521, 1903- 
19098, ও 10911)1, 1977. 

17171020101 4১172 17176777751 07%2115726, 008100008, 1967. 

৬ 010971 ১. 4৯১ 21210 27 0071216, 8910519%, 1962. 
+04771215, 12770945, 716/517217675 0716 011:2/5 

4471751032227 72721, 700 96065710901894. (1607 70৬1 
£2911 [0690108 10, 08109012 4205৫. 5. 9. 1894 ), 

827122/96, 2001) 99191910091 1902, (4৯ 899০0 ০1 116 
০0100016109 716611105 17610 117 (1)6 (21900027017 [7911 ৫919৫ 
19. 9. 1902 ), 

£718175777127) 800 40111 19147 (4 410175 60 006 00110, 
1991190 0% 9৬/2101 92120219009. ): 

177712 177671915 14018 090091 1912. (4৯ 8916191 1910010 01 

[২৪101019119, 1৬15501) 
17977677 1477707, 20610 76018819 1897. (95/8101115 16061361018 
৪ 08100612089 19. 2. 1891 ), 
- ১2110 118101) 1897. (9৬/8101115 1909001017 ৪ 
91010172082] 7২৪10901, ), 
রী 500 04817001897. (8%1810175 506০1, ৪1 
081000. 01 ৬6091001910. ). 

19210270 78712722 07 44721097152 177272১ ৬০1. ১01, ০. 
246, 78100819 1917. 

776 177751 06719721 13800710171: 132777177517712 14755707, 

772 2071257717 1 2717174211 292০97£ ০0 176 82711075772 
147552071 1207712 01192777299 2% 671276510) 1914. 


772 127771075517770 1৫7557071 ( ০010051101175 21910012101000 01 


১৬৮ পুলিশ রিপোর্টে ।রামরুষ্জ মিশন 


006 4৯580919010 ০01 (106 [২910101191)178, 11188101 200 7২0165 2100. 
[২6৪01961018 01 101)6 [২8171071511)8 71159301.) 


716 72771775771 14755707, (10100651911 90150018 ও 
3120050108152, ) 


বাংলা বই 
কাহগনগো হেমন্ত, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, কলকাতা, ১৯২৮ 
গুহ নলিনী কিশোর, বাংলায় বিপ্লববাদ, কলকাতী, ১৯৫৪ 
ঘোষ কালীচরণ, জাগরণ ও বিক্ফোরণ, কলকাতা, 
ঘোষ বারীন্ত্র কুমার, আত্মকাহিনী, কলকাতা, ১৩২৯ 
বন্ধু শঙ্করী প্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, কলকাতা, 
প্রথম খণ্ড, ১৯৮২; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮১3 তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮৩ চতুর্থ 
খণ্ড, ফান্তন ১৩৮২; এবং পঞ্চম খণ্ড, ১৯৮১ 
মুখোপাধ্যায় যাছুগোপান, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি কলকাতা ১৯৬৩ 
রায়চৌধুরী গিরিজা শঙ্কর, ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ, 
কলকাতা, ১৯৬০ 
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ, কলকাতা, ১৯৫৬ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী, কলকাতা, ১৯২৭ 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১-১* খণ্ড (উদ্বোধন), কলকাতা, ১৩৮৮ 
হালদার জীবনতারা, বাংলার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৬৫ 
বাংল! পত্র-পত্রিকা 
আনন্দবাজার পত্জিক। ( রবিবাঁসরীয় ), ডিসেম্বর ১৯৮২ 
কর বিমল ( সম্পাদিত ), শিলাদিত্য, মার্চ ১৯৮৩ 
ঘোষ সুরজিৎ (সম্পাদিত ), প্রমা, জানুয়ারী ১৯৮২ 
সেনগুধ সমরেন্দ্র (সম্পাদিত ), বিভাব, শারদীপ়া1 সংখ্যা ১৩৮৮ ও ১৩৮৯ 
সমাজ শিক্ষা, ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৭৯ 
রাখাল বেণু, মাঘ ১৩৮৭ চৈত্র ১৩৮৮, বিপ্লবী হেমচন্দ্র ও রাইটার্স বিল্ডিং 
অভিযানের স্থুবর্ণ জয়ন্তী পৃতি সংখ্যা ১ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, 
মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬ 


বর্ণাঙ্গুক্রমিক স্থ্চীপত্র 


অখগ্ডানন্দ, ১৫১ ৮৮১ ৯৬ 
অচলানন্দ, ৮; ৯৬ 
'অন দি কোনিং টাউয়ার”, ১১১১ ১১২ 
অনুশীলন সমিতি, ৭৪-৭৬ 
্ টাঁকা) ৭৮, ৮০ 
অভয়ানন্দ, ৪৯ 
অভেরদানন্দ, ৮১১২১১৮৪৭০৪ ০) ৬৬১৯৫ 
অছ্বৈতানন্দ, ৮ 
অদ্বৈত আশ্রম (আলমোরা), ৬৬, ৭৩ 
£ (বারাণসী). ১২, ৬৬ 
(মায়াবতী), ১২, ৬৬ 
অদ্ভুতানন্দ, ৯৬ 
অন্বিকানন্দ ৯৬ 
আচাধ রমেশ চন্দ্র, ৮১১ ৮৩ 
আনন্দ চালু” পি, ৫০ 
আমাদের কর্তব্য”, ৫৩ 
আয়ার স্থব্রদ্মণ্য, ৪৯ 
আলিপুর বোম। মামলা, ৭৪ 
আর্য সমাজ, ১৩৪ 
আত্মানন, ৩৫ 
আত্মীয়ানন্দ, ৯৬ 
ইংলিশম্যান দি, ১৬ 
ইত্ডিয়ান মিরর দি, ৫০ 
ইসারউভ, ক্রিস্টোফার, ১ 
উদ্বোধন, ৬৪, ৬৬, ৮৫ 
উমাপদ, ১০২ 
'এ্যাওয়েকেও ইত্তিয়া” ৪৮ 
এলাহাবাদ (রামকফ্ণ) মঠ, ১২ 


এলাহাবাদ সেবাশ্রম, ১৪ 
ওয়ার্ডেন, এফ, ডর; ১৪৪ 
ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি, ১৩ 
ওয়েব অফ. ইও্ডয়ান লাইফ, ৬১ 
কটন, স্যার হেনরী, ৫১ 

কনখল সেবাশ্রম, ১৪ 
কর্মানন্দ, ৯৭ 

কল্যাণানন্দ, ৯৭ 

কান্ছনগো হেমচন্দ্র; ১১৭ 
কাঞ্জিলাল হৃষিকেশ, ৭৩ 
কাম। মার্দাম, ৮৯ 
কামিং জে, ই, ৩৩, ৩৭, ১৪৩, ১৪৪ 
কার্মাইকেল লর্ড, ২১১১০৫-৩১১ ১৪১ 

৪২) ১৪৪ 

“কালী দি মাদার” ৬১ 
ক্যালিফোনিয়] বেদাস্ত সোসাইটি, ১৩ 
ক্যাসেলস এ, ৩৭ 
ক্রিশ্চিনা ভগ্মী, ৬৩ 
কপানন্দ, ৪৯ 
কুষ্ণ বর্ম, ৪৫, ৮৯ 
খাঁসনবিশ হেমচন্দ্র+ ১২৭ 
গর দল, ১২৭ 
গম্ভীরানন্দ, ১৩৯ 
গান্গুলী অশ্বিনীকুমার, ১৩৩, ১৩৬ 

»  প্রতুলঃ ৮৩ 

»  হরিদ্বাস, ১২৭ 
গিরিজানন্দ, ৯৭ 
গুহ অতুলচন্দ্র ৮৬, ১০১ 


১৭৬ পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


গুহ নলিনী কিশোর, ১২৫ 
» শ্রীশ চন্দ্র, ১২৭ 
৮ সতী প্রসন্ন, ৩১ 
গুহঠাকুরতা মনোবগুন, ১২৬ 
গুহরায় নগেন্জ চন্দ্র, ১২৬ 
গুধধ মনোরঞ্জন, ১২৭ 
গোকুলানন্দ, ৯৭ 
গোখেল; ১৭৭ 
গোর্সে, ১১২, ১২২-২৩; ১৪২ 
গ্রীনস্টাইডেল কুমাবী, ৬৪ 
ঘটক ধীরেন্, ১২৭ 
» নিবাবণ চন্দ্র, ১২৬ 
ঘোষ অবনীক্র, ৮৭ 
৮ অরবিন্দ, ৬০) ৬৭-৭২) ১২৯ 
৮ কালীচরণ, ১৩৭ 
* জানকীনাথ, ৮৩ 
গ দেবেন্দ্রনাথ, ৮৩ 
৮ নিশিকাস্ত, ৭৯ 
% নৃপেক্ছ) ৭৯, ১২৫ 
* বারীন্দ্র, ৫৬, ৯৫, ১৩৪ 
» রাখাল দাপ, ৬৫ 
৮ হেমচন্, ১৩৫ 
ঘোষাল জে, ৫০ 
» . অযুত, ১২৫ 
ঠ গিরীন্ত্র চন্দ্র; ১২৬ 
*» নরেশ, ৮৯ 
%» প্রকাশ চন্দ্রঃ ১০১ 
৮. প্রফুজ কুমার, ৮৬১ ৮৭ 
৮ বিলাস, ১০* 


ঘোষাল সনৎ, ১২৫ 
৮, সুশীল কুমার, ৭৭ 
৮»  হুরিকুমার, ১৬৬ 
পাধ্যায় (চ্যাটাজী) অমরেন্্র 


২৯) ৩২) ৮৫) ৮৮ 


5.  গঙ্গাধর, ১২৫ 
৮  জীবনলাল, ১২৬ 
£ জ্ঞানরগরন, ৮৩ 
% প্রভাণ চন্দ্র, ১০১ 
».. বঙ্কিম চন্দ্র, ১৩৩ 


£ সতীশ চন্দ্র, ১৭, ৩৫ 
৮  নিতাংশু ভূষণ; ১২৬ 
৮... হরিপদ, ৪৭, ৫১ 
চন্দ্র কালীচন্দ্র, ৪৭, ৫* 
৮ বমিকলাল, ৫০ 
চন্দ্রনাথ, ১০০ 
চৌধুরী দেবেন্দ্র চন্দ্র, ১২৫ 
5 পঞ্চানন, ১২৬ 
'জাগরণ ও বিক্ষোরণ”, ১৩৭ 
জেঙ্গিন্স শ্তার লরেস, ১১৯. ১৩৩ 
জ্ঞান মহাবাজ। ১২৫১ ১২৭ 
টহলরাম, ১৩৪ 
টিণেল সি, ১১২, ১২৩) ১২৪, ১২৭-২৯ 
টেগার্ট স্যার চার্লস, ২১, ২৯১ ৩৭১ ৪০- 
১০২) ১০৫) ১২০) ১২৯ 
ট্রিপ্রিকেন সারস্বত মমাজ, €৩ 
ঠাকুর যোগেন ( যোগেন্দ্রনাথ ), ৭৬ 
ডিউক স্যার উইলিয়াম, ১২* 
ভেনহাম, ১২০ 


» শরৎ চন্দ্র (সারদানন্দ), ১৭,১৩০, ৪৭ ড্যসেন, ৪৯ 


বর্ণানুক্রমিক স্থচীপত্র 
দাশগুপ্ত দীনেশ চন্দ্র, ১২৫ 


ভ্যালি, এফ, মি, ২১ 
তিলক, ৭৪ 
তুরীয়ানন্দ, ৫১১ ৯৯ 
ত্রিগুণতীর্ঘ, ৪৮, ৯৯ 
ত্রিগুণাতীতানন্দ, ৮ 
ত্রিপাঠ বৈরাগী, ১২৪ 
দত্ত অতুল কৃষ্ণ ১০১ 
» অনিল চন্জ, ১২৬ 
» অশ্বিনী কুমার, ১৭১ ৩৫ 
৮ তুলসী চরণঃ ৭৫ 
» নরেক্দ্রনাথ, ৪৫১ ১৩৪ 
৮ বিশ্বনাথ, ৪৫ 
» ভূপেন্্রনাথ, ৪৫; ৫২, ৬২ 
» মহেন্দ্র, ৪৬ 
দরবার বক্তৃতা, ১০৫১ ১০৭, 
১১৮) ১২১-২২ 
দর্শনানন্ন, ১৩৪ 
দাশ/দাস, গঙ্গাচরণ, ৩৩ 
৮ চারু চক্র, ১০* 
নারায়ণ, ১২৬ 
৮ পরেশ মোহন, ১২৫ 
».. পুলিন, ৮০১ ৮৪, ৯৫ 
».. প্রিয়নাথ, ৮৫১ ৯৫১ ১০২ 
% রজনী, ৮১, ৮২ 
% রাখাল চন্দ্র, ১৭ 
»  মত্যভৃষণ, ২৮ 
দ্াশণ্ডধ জগদানন?ঃ ৩০১ ৩৪ 
» জ্ঞানানন্দ, ৮৫ 
» জ্ঞানদানন্দ, ১০০ 
» জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ২৭ 


১৭১ 


*» প্রেমানন্দ, ৩০, ৩১, ৩৪ 
* বিনোদ, ৯২৫ 
*« রূসিকলাল, ৩১ 
দে নলিনী, ৭৯ 
% গ্রাভাসচন্দ্র; ৬২ 
» ব্রজেন্দ্রনাথ, ১২৪ 
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সরগাছি, ১৫) ১৬, ৬৫) ৭৮ 


পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন 


সরন্বতী দয়ানন্দ, ৪৩ 
সর্বানঘ্ধ) ৯৯ 
স্বরূপানন্দ, ৭৩ 
সান্যাল অরবিন্দ, ১২৭ 
সাত্বনাননদ, ৯৮ 
সারদানন্দ স্বামী, ১৬, ৪৭) ৬৩, ৬৫, 
৭৫) ৮৫১ ৮৯-৯১, ৯৩) ৯৪, ৯৮) ১১১, 
১১২) ১১৭) ১২০১ ১২২১ ১২৩) ১২৮) 
১৩৩) ১৩৯১ ১৪০ 
সারদামণি ( দেবী ), ৪২, ৪৩, ৬৬, 
১৩৬) ১৪০ 
সাহা কু্লাল, ৭৪) ১২৫ 
স্টাডি, ৪৯ 
মিং সতীশ, ১২৫ 
সিংহরায় কুলার; ৭৪; ৭৫১ ১২৭১১২৮ 
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সেভিয়ার, ৪৯) ৭৩ 
হপকিন্স, ১৪ 
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